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তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণে ছুই একটি নূতন স্থত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি নৃতন 
অধ্যায় যোগ কর! হইয়াছে। তদ্দারা বাংলা ছন্দের তথ্য আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা! 
করার প্রয়াস করা হইয়াছে | 

চরণের “লয়” ও অক্ষরের ‘গতি’ সম্বন্ধে কিছু নূতন তত্ব এই সংস্করণে স্থান 
পাইয়াছে । 

এই সংস্করণে সমগ্র গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । প্রথম ভাগ 
প্রবেশিকা" বাং! ছন্দের স্থূল তথ্যগুলি সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে দৃষ্টান্ত 
সহযোগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । ইহাতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ছন্দঃশান্তে 
প্রবেশের সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীম্ম ভাগে বাংলা ছন্দের 
মূল স্ত্রগুলি উপযুক্ত টীকা ও উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যাত হইয্সাছে। তৃতীয় 
ভাগে অনেকগুলি সম্প ক্ত বিষয় ও তত্বের আলোচনা! করা হইয়াছে । 

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 
শআক্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুসারে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । আশা করা যায় যে এই শব্দগুলি সর্ববসাধারণেও গ্রহণ করিবেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই সংস্করণেরও প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করিয়। আমার প্রতি পুনশ্চ অস্ুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন । এজন্য পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, 
বিভাগের অধিনায়ক ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র চক্ৰবর্ত্তা মহোদয়ের নিকট আমি একান্ত কৃতজ্ঞ । শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
শ্রীস্তনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবারও নানা ভাবে সহায়তা করিয়া আমাকে 
অন্থগুহীত করিয়াছেন; তাহার কাছে আমি বিশেষ ভাবে খণী। 

নানা কারণে এই সংস্করণ প্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিল। তজ্জন্ত আমি 
নিতাস্ত লজ্জিত । 


কলিকাতা বিনীত 
বৈশাখ, ১৩৫৩ এ 5 গ্রন্থকার 
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 প্রবন্ধাকারে রচিত হওয়ায় স্থানে স্থানে পুনরুক্কি ঘটিয়াছে। আশ। করি তজ্জন্বা 








দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


বর্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নৃতন অধ্যায়ের যোজনা করা হইয়াছে, এবং 
স্থলে স্থলে কিছু কিছু পরিবজ্জন ও পরিবদ্ধন করা হইয়াছে । ইহাতে আমার 
বক্তব্যের মশ্গ্রহণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় । 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংল! ছন্দ এবং আমার মতবাদ লইয়া 
অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হইয়। গিয়াছে । যাহা হউক সেই আলোচনার 
ফলে আমার মুল সিদ্ধান্তগুলির যৌক্কিকতা৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। 
অনেক পাঠ্যপুস্তকেই আমার মতবাদ ও স্ুত্রাদি গ্রহণ করা হইয়াছে । যে সমস্ত 
সমালোচক আমার গ্রন্থের দোষক্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তীহাদ্দের 
নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তাহাদের সমালোচনার সহায়তা পাইয়া আমি অনেক স্থলে 
সংশোধনের নির্দেশ পাইয়াছি । 

বাধা হইয়া অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । ছেদ 
ও যতি, ত্রন্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুর-_-এই কয়টা শব্দ আমি প্রচলিত অর্থে গ্রহণ 
করি নাই, একটু বিশিষ্ট ও সুস্মতর অর্থে তাহাদের প্রয়োগ করিয়াছি । 

এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা সাময়িক পত্রিকার জন্য 


পাঠকবুন্দের ধৈর্ধাচ্যুতি ঘটিবে ন|। 


যাহার! বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতুহল পোষণ করেন, তাহারা এই গ্রন্থের 


সহিত মত্প্রণীত Studies in Rabindranath’s Prosody ( Journal of the 


Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXI ) এবং Studies in the 
Rhythm of Bengali Prose and Prose-verse ( Journal of the 
Deptt. of Letters, Cal. Univ., Vol. XXXII ) পাঠ করিতে পারেন। 
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প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ, বিজ্ঞানসম্মত, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অদ্যাবধি 
প্রকাশিত হয় নাই । প্রাচীন ধরণের বাংল! ব্যাকরণের শেষে ছন্দ সম্বন্ধে একট! 
প্রকরণ দেখ! যায় বটে, কিন্তু তাহাতে কয়েকটি প্রচলিত ছন্দের নাম ও উদাহরণ 
ছাড়া বেশী কিছু থাকে না। বাংল! ছন্দের প্রকৃতি বা তাহার মূল তথ্য সম্বন্ধে 
কোনরূপ পরিচয় তাহাতে পাওা যায় না। সম্প্রতি বাংল! সাহিত্য ও বাংল! 
ভাষা সম্বন্ধে সাহারা গবেষণা করিয়াছেন, তাহারাও ছন্দ লইয়া তেমন উল্লেখ- 
যোগ্য কোন আলোচনা প্রকাশ করেন নাই । সাময়িক পত্রিকায় বাংল! ছন্দ 
সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে বটে, কিন্ত 
কয়েকটি ছাড়া আর প্রায় সবগুলিই নিতান্ত নগণ্য ও ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ ॥ এ 
বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিই সর্বাপেক্ষা মুলাবান্‌ ॥ 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি প্ৰণালীবদ্ধভাবে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হন 
নাই ॥ স্বগীয় কবি সত্যোন্দ্রনাথ দত্তের একটি প্রবন্ধে এতৎসম্পর্কে অনেক 
চিন্তনীয় তথ্যের নির্দেশ আছে, কিন্ত তাহাও ঠিক উপযুক্ত ও সর্ব্বাংশে সুক্ষ 
আলোচনা নহে । শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি প্রবন্ধে ৮ সত্যোন্দ্রনাথ দত্ত 
প্রভৃতি লেখকগণের মতানুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ 
করিয়া তাহাদের লক্ষণ নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত তাহার মত 
ঞরতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্বের দিক্‌ দিয়া বিচার কর্রিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া! 
মনে হয় লা। 
* ক বজ ক্ষ ক bl 
উপযুক্ত নীতিতে বাংলা ছন্দের আলোচন! করিতে গেলে বাংলা কবিতার 
প্রাচীন ও নবীন সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত ও প্রাগ্‌-বঙ্গীয় বিভিন্ন প্রারুত ভাষায় কাব্য 
ছন্দের রীতি আলোচনা করা আবশ্যক । কিরূপে বাংল! ছন্দের উৎপত্তি ও 
ক্রম-ব্কাশ হইল, ভারতীয় অন্যান্য ভাষার ছন্দের সহিত বাংলা ছন্দের কি সম্পর্ক, 
বাংল! ছন্দের ইতিহাসের মধ্যে যোগন্ছত্র কি--ইত্যাদি তথ্যের আলোচনাও 
অত্যাবশ্তাক। তজ্জন্য বাংলার ভাষাতত্ব, বাঙালীর ইতিহাস, বাঙ্গালীর দৈহিক 
ও মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদি চচ্চা আবশ্যক । ছন্দোবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও 
| সঙ্গীতের মূল তথ্যগুলি জানু! চাই। বাংলা ছাড়া অপর দুই একটি ভাষায় কাব্য 
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ও ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় থাকা চাই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক 
ছন্দোবোধের স্ক্মতাও আবশ্যক | এই ভাবে আলোচনা করিলে তবে বাংলা 
ছন্দের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং বাংলা ছন্দের প্ররুতি ও শক্তি সম্বন্ধে ধারণ! 
সুস্পষ্ট ও স্থনিদ্দিষ্ট হইবে । নতুবা, বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি কি, প্রচলিত 
বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে মূলীভূত এ্ক্য কোথায়, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও জাতি- 
বিচার কি ভাবে করা যাইতে পারে, বিদেশী ছন্দের অনুকরণ বাংলায় সম্ভব 
কি না ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সমাধান পাওয়া যাইবে না। 
চে চে Ed চে চে 
যে কয়েকটি সুত্রে এখানে বাংল! ছন্দের বিশিষ্ট রীতি নিদ্দিষ্ট হইল, তাহা 
প্রাচীন ও অর্বাচীন সমস্ত বাংলা কবিভাতেই খাটে ॥ এতদ্বারা সমগ্র বাংল! 
কাব্যের ছন্দের একটি অক্যস্ুত্র নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । এ স্যত্রগুলি বাংলা ভাষার 
প্রকৃতি, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় বাংল! 
প্রভৃতি ভাষায় ছন্দের ভিত্তি Bar ও Bet, এই জন্য এই স্ত্র-পরম্পরাকে 
সংক্ষেপে The Beat and Bar Theory বা “পর্ব-পর্ববাঙ্গ-বাদ্” বলা যাইতে 
.. পারে। 
৮. ঞ ৬ « . ক 
k বিজ্ঞানসম্মত, প্ৰণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ 
হয় এই প্রথম প্ৰয়াস । আশা করি, স্থধীবৃন্দ ইহার ক্রটি-বিচাতি মাঞ্জন। 





করিবেন। ইতি-_, 
₹* _ কারমাইকেল কলেজ, 
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পর্ণ যতি ও চরণ 


(দৃঃ ১) রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে ! 
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে ৷৷ 

(দৃঃ ২) ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন | সভাতে |! 
মাঝখানে তুমি | দাড়ায়ে জননী | শরৎকালের | প্রভাতে | 

( দৃঃ ৩) ওগো কাল মেঘ, | বাতাসের বেগে | যেয়োন1, যেয়োন!, | যেয়োনা ভেসে; || 
নয়ন-জুড়ানে| | মূরতি তোমার, | আরতি তোমার | সকল দেশে। 


৬ 
nf সাধ 
[] L ds 


বাংল! ছন্দের দষ্টাস্ত হিসাবে যে কয় পংক্তি পদ্য উদ্ধৃত করা হইল, লক্ষ্য 


করিলেই দেখা যাইবে যে গদ্যের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রধানত: এক বিষয়ে । 


পদ্যোর এক একটি পংক্তি যেখানে শেষ হয়, সেইখানেই উচ্চারণের অর্থাৎ জিহ্বার 


ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে এবং এই বিরাম-স্বানগুলি একটা নিয়মিত ভাবে 
অবস্থিত । উপরের দৃষ্টান্ত কয়টিতে যেখানে যেখানে |! চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানেই ভিহুব। পূর্ণ বিরাম গ্রহণ করিয়াছে । এই বিরাম-স্থলগুলিও যেন পর্ব 
হইতে প্রত্যাশিত ; একটা নিয়মিত কালের বাবধানে তাহারা অবস্থিত | 
গছ্যেও অবশ্য বিরাম-স্থল আছে, অবিরত শব্দোচ্চারণ গছ্যেও সম্ভব নয়। কিন্ত 
গদ্যের প্রতি পংক্ক্রির শেষে বিরাম-স্যল না-ও থাকিতে পারে, এবং বিরাম-স্থল 
গুলির অবস্থান কোন স্ুনিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় না। 


পছ্যের এক একটি পংক্ক্ির এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়া, পদ্যোর 


পংক্তিকে একটি বিশিষ্ট নাম_চরঞ- দেওয়া হইয়াছে । এই ‘চরণ’ অবলম্বন 
_ করিয়াই যেন ছন্দঃসরস্বতী বিচরণ করেন । প্রতি চরণের শেষে যেখানে জিহ্বার 
ক্রিয়ার পুর্ণ বিরতি ঘটে, সেই বিরাম-স্থলগুলিকে বলা হয় পু্গ ২ যতি । উদ্ধৃত 
দৃষ্টা ও এসিড ২টি করিয়া চরণ আছে। প্রতি চরণের শেষে আছে 
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৮৪৯৮), 


২ ৮ বাংলা ছন্দের মুললুজ্র 


৷ পূৰ্ণ যতি । প্রত্যেঃটি চরণের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ পূর্ণ যতির অবস্থান নিয়মিত ॥ 
যেকোন কবিতার বই খুলিলেই দেখা যায় যে প্রত্ভোকটি পংক্তি যেন ছাটা! ছটা, 
মাপা মাপা,-কারণ নিয়মিত দৈখোর চরণ অবলম্বন করিয়াই পদ্য রচিত হয়। 


যতি ( অদ্ধযতি ) ও পর্ব 


(কিন্ত অনেক সময় দেখা যাইবে যে পছ্যের চরণগুলি পরস্পর সমান নহে ॥ 
২. নিম্নের দৃষ্টাস্তগুলি হইতেই তাহ প্রতীত হইবে । 


(দৃঃ ৪ ) ওগো! নদীকৃলে | তীর-তৃণতলে | কে ব’সে অমল | বসনে ' 
শ্যামল বসনে ? ॥ 
সুদূর গগনে | কাহারে সে চায় 9. 
ঘাট ছেড়ে ঘট | কোথা ভেসে যায় ৪. 
| নব মালতীর | কচি দলগুলি | আনমনে কাটে | দশনে, । 
| pd st টড ওগো! নদীকৃলে | তীর-তৃণদ্দলে | কে ব'সে শ্যামল | বসনে ? 1 
“হি (দঃ & ) মকরচুড় 1 মুকুটখানি ! কবরী তব | ঘিরে ৰ 
2৪. : পরায়ে দিলু | শিরে ৷ 
চর +- হ্থালায়ে বাতি | মাতিল সী | দল ৷৷ 
ও তোমার দেহে | রতন সাজ | করিল কল | মল! 
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2 এ ভৰা যে পছ্ছন্দের সমস্ত ন বান তাহ। । স্বীকার ০০ bes 4 t 
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রাং পূর্ণ হতির অবস্থান বা চরণের দৈৰ্ঘ্যকে-ই ছ ছন্দের ভিত্তিস্বানীয বলিয় 
কযা যায না 2 | 


কি বিশেষ লারাপের খন হি বাজে” করে, যখন কতক ৩, 


ক. 
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প্রবেশক। i চীগারেতী 


পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন নূতন কারয়। শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহুবাদ ক্ষণিক 
বিরতি আবশ্যক হয়। এই ক্ষণিক বিরতিকে অর্দ্ধযতি, উপযতি, হ্রস্বযরতি 


ব! শুধু যতি বল৷ যায়। ছন্দের হিসাবে এই যতির গুরুত্ব-ই অধিক [) উদ্ধৃত 


পদ্যাংশগুলি স্বাভাবিকভাবে আবৃত্তি করিলেই এই যতি-র অবস্থান ও গুরুতর 
প্রতীত হইবে। যদি উপযুক্ত স্থলে নিদ্দিষ্ট কালের বাবধানে যতি ন! পড়ে, 
তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । ৫ম দৃষ্টাস্তে 'দিনু'র স্থলে “দিলাম, ‘বাতি’র স্থলে 
“প্রদীপ' লিখিলে যতি নিদ্দিষ্ট কালের ব্যবধানে না পড়ায় ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । 

ঘে কম্সটি পছ্যাংশ উদ্ধত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখা যায় যে 
এক একটি চরণের দৈর্ধা ছোট বড় যাহাই হউক, চরণের মধ্যে হব্বতর যতিগুলি 
সমপরিমাণ কালের ব্যবধানে অবস্থিত । অর্থাৎ, একটি ত্ুম্মঘতি হইতে ( বিশ্ব! 
চরণের প্রারস্ত হইতে ) পরবর্তী যতি পধ্যস্ত শব্দ ব শব্দাংশগুলি উচ্চারণ করিতে 
সমান সময় লাগে । এইটি বাংল! ছন্দের মূল তথা | 

এক যতি (কিম্বা চরণের আদি ) হইতে পরবত্তা যতি পধ্যস্ত চরণাংশ-কে 
বলা হয় পর্বব 1) উদ্ধত ১ম দৃষ্টাস্তের প্রত্যেক চরণে ২টি পর্ব, ২য় ও ৩য় দৃষ্টান্তের 
প্রতোক চরণে ৪টি পর্ব, ৪র্থ দৃষ্টান্তের চরণগুক্িতে যথাক্রমে ৪, ১, ২, ২, ৪, ৪ 


পর্ব, ৫ম দুষ্টান্তের চরণগুলিতে যথাক্রমে ৪, ২, ৩, ৪ পর্ব আছে। উচ্চারণের 
সময় এক এক বারের ঝোঁক ব। )091১015৪এ আমরা ঘে টুকু উচ্চারণ করি, 
তাহাই এক একটি পর্ব । সোজা ভাষায় বলিতে গেলে, “এক নিঃশ্বাসে” 
যে টুকু বলা হয়, তাহাই পর্বব। সাধারণতঃ, এক একটি পর্ব কয়েকটি গোট! 


পৰ্বব-ই বাংল! ছন্দের উপকরণ । ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানাভাবে, 
নানা কায়দায়, লালা pattern বা নক্সা অস্থসারে রচনা করিতে পারি, কিন্ত 








মূল উপকরণ এক একটি ফুল । তেমনি নানা। কাদায়, নান! নক্মায় আমর! 


পর্ব্বের সহি পর্ব সাজাইয়। লালা বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি (52) 


রচনা করি পারি, কিন্ত হমারতের মধ্যে ইটের মত ডপকবণ হিসাবে থাকিবে 


এক একটি পর্ব । 
ছন্দের মূল ভিত্তি একটা এীক্য। 






$ ০ ॥ যে কয়েকটি পছ্চাংশ উপরে উদ্ধত হে সেমুলি পরীক্ষা করিলে 


যে তাহাদের ছন্দ নিয়মিত দৈখ্যের প্র ব্যবহারের উপরই 
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সক বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


অবশ্য একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংল! ছন্দৌবন্ধে চরণের 
শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট হয়। তাহার ফলে পূর্ণযতির দীর্ঘ বিরাম-স্থলটি 
নি্দেশ করার স্ববিধা হয় এবং চরপের শেষে অনেক সময় যে মিল ( মিত্রাক্ষর ) 
থাকে সেটার ধ্বনি-ও কানে অনেকক্ষণ ধরিয়! ঝক্কৃত হয়। 

যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখ! যাইবে যে 
পর্ববগুলি পরস্পর সমান, কেবল চরণের শেষ পর্বটি অনেক সময় ছোট । ৪র্থ ও 
৫ম দৃষ্টান্তে চরণের দৈথ্য হ্ুনিয়মিত নহে, কিন্ত ঠিক একই মাপের পর্বৰ ব্যবহৃত 
হইয়াছে বলিয়া ছন্দ বজায় আছে। বস্তুতঃ ছন্দের মূল উপকরণ-_পর্বেবের 
পরিমাপ-_যদ্ি সুস্থির থাকে, তবে চরণের দৈথ্য বাড়াইলে বা কমাইলে ছন্দের 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যেমন, ওর্থ দৃষ্টাস্তের ১ম চরণের ১ম পর্ঝহটি, বা ৫ম 
দৃষ্টাস্তের ৩য় চরণের ১ম পর্বটি যদি বাদ দেওয়া হয়, তবে ছন্দের কোন ক্ষতি 
হয় না। কিন্তু যদি চরণের দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া পর্ব্বের পরিমাপ অসমান কর! 
হয়, তবে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে । ১ম দৃষ্টাস্তে ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া যদি বলা হয় 


< রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে! 
শিশুর1-মন দেয় | নুতন সব পাঠে | 


৬ 


তবে চরণ দুইটির দৈথ্য সমান থাকে, কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের মধ্যে 
পর্বের দৈখ্যের সঙ্গতি থাকে না, সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হয় । 
সাধারণতঃ একটা পছ্যে বা পছ্যাংশে মাত্র এক প্রকারের পর্ব ব্যবহৃত 

হয়, এবং তাহাতেই সেখানে ছন্দের এক্য বজায় থাকে । উদ্ধত প্রত্যেকটি 
_  দৃষ্টান্ডে তাহাই হইয়াছে । আবার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে একাধিক 
'_ প্রকারের পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমাবেশ বা সংযোজন একট 
৷ স্মল্পষ্ট নিয়ম বা নক্সা অনুসারে নিয়স্রিত হইতেছে । যেমন, 

(দৃঃ ৬) তারা৷ সবে মিলে থাক্‌ | অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে, | শ্রাবণ-বর্ষণে ; | 
যোগ দিক্‌ নির্বরের | মঙঞ্জীর-গুপ্পন-কলরবে | উপল-ঘর্ণে ! 

_ এই দৃষ্টাস্তটিতে এক একটি চরণের মধ্যে পর্বগুলি পরস্পর স্মান নহে, কিন্তু 
পর পর চরণগুলি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে একটা দৃঢ়, হুস্পষ্ট নব 
(০৮৮৮০) অঙ্ছপারে প্রত্যেকটি চরণে বিভিন্ন পরিমাপের পর্ক্বের ৫০৭ রর 
হইয়াছে । রাড TE Pe ডি ছু. 
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গ্রবেশিক1 ৫ 


যদি এইরূপ কোন স্ুস্প& নিয়ম অন্থশারে বিভিন্ন মাপের পর্বের সমাবেশ 
কর! না হয়, তবে দেখ! যাইবে যে পছ্যছন্দের স্বরূপ রক্ষিত হইতেছে না । 
যদি ৬ষ্ট দৃষ্টাস্তটি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লেখা হয় 
অরণোর স্পন্দিত পলবে | পবণ-বর্ধণে | তার! সব মিলে থাক্‌; || 
নির্ঝরের | মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে | উপল-ঘধণে | যোগ দিক || 
তবে দেখা যাইবে যে পছ্যগ্ন্দের লক্ষণ এখানে আর নাই । নক্সা (patte৷n) 
ভাঙিযা যাওয়াই তাহার কারণ । 


অক্ষর ও মাত্রা 


বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ক্বের পরিমাপ-ই সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়। এই 
পরিমাপ করা হয় মাত্রার সংখা অন্ুলারে । পথের দৈর্ধা যেমন মাইল বা গঙ্ছ 
হিসাবে মাপা! হয়, বাংল! পদ্যে পর্ব ও চরণ ইত্যাদি মাপা হয় মাত্রা হিলাবে । 

যে কোন একটি শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ধ্বনি কয়েকটি 
‘অক্ষর’ ব! 5y!]ableর সমষ্টি । “অক্ষর” বলিতে ছাপার বা লেখার একটি হরফ 
বুঝিলে ভূল করা হইবে, সংস্কতে ‘অক্ষর’ 5y!!ableর-ই প্রতিশব্দ | ‘অক্ষর’ 
বাগ্যন্তের স্বল্লতম প্রয়াসে উৎপন্ন ধ্বনি; ইহাতে একটি মাত্র স্বরের (হন্ব বা 
দীর্ঘ ) ধ্বনি থাকে, ব্যঞ্জনবর্ণ জড়িত থাকিয়া অবশ্য এই স্বরধ্বনি-কে র্ূপায়িত 
করিতে পারে । “জননী* এই শব্দটিতে অক্ষর আছে তিনটি_-জ+ন+নী। 
‘শরৎ’ শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি--শ+রৎ। "রাখাল" শব্দটিতে অক্ষর আছে 
ছুইটি--রা7খাল্‌। “গুঞ্জন” এই শব্দটিতে অক্ষর আছে ছুইটি-__গুন্+জন্‌। 
বল! বাহুল্য যে ছন্দ ধ্বনিগত ; ছন্দের বিচার “চোখে নয়, কানে । স্তরাং 
শব্দের বানান বা লিখিত প্রভিলিপির নহে, উচ্চারিত ধ্বনির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
সমস্ত বিচার করিতে হইবে । ৬ 

বাংল! উচ্চারণের রীতিতে এক একটি অক্ষর, হয়, হব্ব, না হয়, দীর্ঘ । হন্ব 
অক্ষর এক মাত্রার ও দীর্ঘ অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়। পরিগণিত হয়। কবিতার 
আবৃত্তির প্রতি একটু অবহিত হইলেই, কোন্‌ অক্ষরটি হন্ব আর কোন্‌ অক্ষরটি 
দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে, তাহা বোঝা যায় । 

মাত্রাবিচারের জন্য বাংল! অক্ষরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় স্বরাস্ত 
( যে সকল অক্ষরের শেষে একটি স্বরধবনি থাকে ) ও হলন্ত (যে সকল অক্ষরের 
“শেষে একটি বাঞ্চন ব! যুক্তন্বরের ধ্বনি থাকে )। স্বরাস্ত অক্ষর ভ্লাধারণতঃ হনব । 


৮ ‘ 











ইর্ 
৬ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


২য় দষ্টাস্তে ‘দাড়ায়ে জননী’ এই পর্ধটিতে ৬টি স্বরাস্ত অক্ষর আছে । সুতরাং 
ইহার মোট মাত্রা-সংখ্যা-_৬৮৬ ৷ ভতলম্ভা অক্ষর যদি কোন শব্দের শেষে থাকে, তবে 
সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। ২য় দৃষ্টান্ত “শরৎ কালের’ এই পর্ববটিতে 'র২* ও ‘লের’ 
এই দুইটি অক্ষর হন্ত এবং তাহার! শব্দের অস্তান্ষর ; সুতরাং তাহারা দীর্ঘ | 
অতএব 'শকতকালের" এই পর্র্বটিতে অক্ষর চারিটি হইন্দেও, মাত্রাসংখ্যা--৬ | 

এইভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় যে ১ম দষ্টান্ছে প্রত চরণে মাত্রার হিসাব 
৮+৬, মুল পর্ব ৮ মাত্রার ; ২য় দৃষ্টান্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, 
মুল পর্বব ৬ মাত্রার; ৩য় দষ্টাস্তে প্রতি চরণে মাত্রার হিসাব ৬4+৬+৬+৫, 
মূল পর্ব ৬ মাত্রার; ৪র্থ দৃষ্টান্তে মাত্রার হিসাব ৬+৬+৬+৩, ৬, ৬+৬, 
২৬৬, ৬৬৬4৩, ১+৬+ ১+৩, মুল পর্ব ৬ মাত্রার; ৫ম দৃষ্টান্ে মাত্রার 
হিসাব « +৫-4৫-4+২, ৫-+২, ৫-+৫-4২৯, ৫-+৫-+৫-+২, মূল পচ ৫ মাত্রার । 
৩ সহল ক্ষেত্রেই একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রার পর্ব একমাত্র উপকরণকর্কপে বাবহৃত 
হইয়াছে | ( অবশ্য চরণের শেষ পর্বটি পূর্ণ বতির খাতিরে অনেক সময় হব্ব। ) 
এই ভানেই ছন্দের ইক্য বক্ষত হইয়াছে | 

৬ষ্ঠ দুষ্টান্ুটি একটু অন্যনক্ূপ । এখানে ঠিক এক ইউ মাপের পর্ব বাহহৃত হয় 
নাই । প্রত চরণে পর্বব-বিভাগের সক্ষেত__৮+১০+৬, কিন্ত ঠিক এই সক্ষেতই 
বরাবর বাবহৃত হওয়ার জন্য ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় একা বজায় আছে । 

এইখানে লক্ষা করিতে হইবে যে হলম্ত অক্ষর শব্দের ভিতরে থাকিলে 
অর্থ।ৎ যুক্ত-ক্ষরের সি ভইলে ( উচ্চারণের লয় * অস্সারে ) উহা ত্রুস্ব বা দীর্ঘ 
হইতে পারে । আলোচা »ষ দৃষ্টান্ত অনেক যুক্তাক্ষরের ব্যবহার আছে, অর্থাৎ 
শব্দের অন্ট ছাড়া আরও অন্য হলস্ত অক্ষরের প্রছোগ হইয়াছে । সেগুলি এখানে 
হন্ব উচ্চারিত হইক্রেভে । যেমন, “মঞ্জীর” শব্দের মধ্যে ২টি ভলম্ত অক্ষর আছে, 
‘মন্‌’+-‘জীর’ ; এখানে ‘মন্‌’ হ্রম্ব, কিন্তু ‘জাতু’ শব্দের অস্ত অক্ষর বন্রিয়া দীর্ঘ । 
সেইরূপ গুঞ্জন’ শব্দের মধো ‘গুন' ত্রম্ব, কিন্ “জন্‌ দীর্ঘ । 

কিস্কথ অনেক স্মলে db হয় । যেমন 

(/£৭ 1 শুধু ভুঞ্জনে | কৃজনে গঞ্জে ! সন্দেহ হয় | মনে 
লুকানে! কণার ! হাওয়! বহে যেন ! বন হ'তে উপ! বনে 


এট শ্লোকটির ছিতীয় চবণ হইতে স্পষ্ট পতীত হয় 'য এগানে মূল পর্ব 
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১২৫ i 
প্রবোশক! ৭ 
৬ মাত্রার । * শুধু গুঞ্চনে পর্ববটিও ৬ মাত্রার; এখানে “গুঞ্জনে' শব্দের গুন্‌’ 
দীর্ঘ । একটু টানিয্ব। বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণ করার জন্য ‘গুন্‌’ দীর্ঘ হয়। 
স্স্ক্রভাবে _ধর্বনিবিচার করিলে দেখ। যাইবে যে এখানে যথার্থ যুক্তাক্ষরের সংঘাত 
নাই । এ চরণের ‘গন্ধে’ ‘সন্দেহ’ প্রভূতি শব্দের৪ শন্তরূপ উচ্চারণ হইবে। 
‘গন্ধে’ শব্দের ‘ন্‌’ ও ‘ধ’-এর মধ্যে যেন একট! ফাক আলিয়া পড়িয়াছে, গন্ধে = 
গন্+( )+ বেও মাত্রা। 

এইভাবে উচ্চারণের লয় অন্রসারে একই অক্ষর, বিশেষতঃ হলম্ত অক্ষর, 





নি. 
হনব বা দীর্ঘ হইতে পারে । এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে আলোচিত হুইবে | .. * 
i © Taf 
“চাদ ৬ রি 
গছ্য া পছ্য যাহাই আমরা ব্যবহার করি না কেন, মাঝে মাঝে আমাদের 
খামিয়া হাদিয়া উচ্লরন কারিতে হয় । যেখানে একটি বাক্যের (sentence or 






তান্রতভ্য শেষ হয় সেবানে একটু বেশীক্ষণ থামিতে হঘ$ আর যেখানে একটি ফি 
বাক্যাংশ অর্থাৎ বিশিষ্ট অর্থবাভক শব্দ-সম্ষ্টির (৷৷৪৪৪) শেষ হয়, সেখানে . 
স্বল্লক্ষণ থামিতে হয় । মাঝে মাঝে এইরূপ থামা বা উচ্চারণের বিরতিকে ছেদ 
একটি বাক্যাংশের শেষে থাকে হশ্বতর ছেদ বা উপচ্ছেদ । এইরূপ ছেদ না দিয়া 
ইত্যাদির ছারা প্রায়শ: উল্লেখযোগ্য ছেদের অবস্থান নিন্দেশ করা হয় । নিম্স- 
রিও গছ্যাংশে * চিহ্ন দ্বার! ছেদ এবং ** চিহ্ন দ্বারা পূর্ণচ্ছেদ দেখান হইয়াছে । 
ন বাত এ বর বির করিয়া * * কীপিয়া কাপিয়! * বাজিতেই লাগিল :;** 

( শরৎচন্দ-_শীকাস্ত, প্রথম পব্ব ) 
C ছেদের সহিত আমাদের ভাব প্রকাশের অচ্ছেছ্য সম্পর্ক । যদি উপযুক্ত 
(স্থলে ছেদ দেওয়া না হয়, তবে অর্থ গ্রহণ করাই সম্ভব হইবে না।) যদি ছেদের 
অবস্থান বদ্লাইয়। লেখা হয়__ EE 









জাহাজের * বালী অসীম * বাযুবেগে থর * থর করিয়া কাপিয়! * কাপিয়! বাজিতেই * লাগিল ** 
০০ অর্থ কিছুই বোঝ! যাইবে না। 





ওয়" মিলিয়া! একটি 








৮ ংল। ts র মুলসৃত্র 
পছ্োও উপযুক্ত স্থলে ছেদ থাকে 


(দৃঃ ৮) আজ তুমি কবি শুধু , * নহ আর কেহ ** 
কোথা তব রাজসভা, * কোখা তব গেহ ? ** 


কিন্ত উদ্ধৃত পদ্যাংশে যেখানে যেখানে ছেদ পড়িয়াছে, সেখানে যতি-ও পড়িবে । 


স্থতরাং (মনে হইতে পারে যে ছেদ ও যতি অভিন্ন । মনে হইতে পারে যে গদ্ছে 


১ পূর্ণচ্ছেদ বলে, তাহাকেই পদ্যে বলে বলে পূর্ণঘতি, এবং গদ্যে যাহাকে উপহে উপচ্ছেদ 

পত্যে য তাহাকেই বলে অর্দ্ধযতি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। নিয়ের 
ক হইতে প্রতীত হইবে ফেঁছেদ ও যতি দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, যেখানে 
ছেদ থাকে সেখানে যতি না পড়িতে-ও পারে, এবং যেখানে যতি পড়ে সেখানে 
ছেদ না থাকিতে-ও পারে। _ যতির সময় হউক্‌ বা না হউক্‌, উপযুক্ত স্থলে ছেদ 


না দিলে পছ্যেও কোন অর্থ গ্রহণ সম্ভব হয় না । 


(দৃঃ=) দোসর খুজি * ও * | বাসর বাধি গো ** || 
জলে ডুবি, ** বাচি | পাইলে ডাঙ, ফ | 
কালো আর ধলো * | বাহিরে কেবলকক ।| 
ভিতরে সবারি * | সমান রাঙা! ** || 
(দৃঃ ১*) সজল ঢল | আয়ত আঁখি * | 
পিয়াল ফুল- | পরাগ মা’খি * | 
ঘুরিছে খু জি * | লেহন ক'রে * | মুগ পদার | বিন্দ কার ? শ্রফ || 
ময়ূর আর * | মেলিয়া! পাখা! « || 
করে না আলো! * | তমাল শাখা, * || 
কুহ্থম-কলি | ফোটে না, ** অলি | পিয়ে না মক | রন্দ তার ** || 
4 (দৃঃ ১১) এই কথা শুনি * আমি | আইন পুজিতে ৷৷ 
পা ছুখানি । »* আনিয়াছি | কোটায় ভরিয়। | 
সিন্দুর । ** করিলে আজ্ঞা, * | হন্দর ললাটে | 
দিব কটা । 38. * ০০৯৯৯ ও 


পর্বের মধ্যে ছেদ না| দিয়া ১১শ দৃষ্টাস্তটি পাঠ করিলে একটা হাস্তযাক্র হ-য-ব-র-ল 

৷ স্ৰষ্ট হইবে । - 
__ পূৰ্ব্বে যে উপমা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার আশয় গ্রহণ করিয়া 
তিন যেমন সঞ্চিত জল নিঃশেষ হইবার পূর্বেই কে 
কারণে পথিমধ্যে, থামিতে পারে, তেমনি এক এক বারের impulse বা পং A 


EC ২” সপ টি 4 
৬ এছ শিং ডর কটৰ) ই * ধ 
ই নি ভান ১ f ০০ ৮২ 


























প্রবেশিক!1 ৯ 
উচ্চারণের জছ্য প্রয়াসের পঠিশেষ হওয়ার পূর্বেও অর্থ ও ভাব পরিস্ফুট করার 
জন্য সাময়িকভাবে উচ্চারণের বিরতি ঘটিতে পারে । অর্থাৎ, পর্ব্বের মধ্যেও ছেদ 
বসিতে পারে, তাহাতে পর্ষধের সমাস ক্ষু্র হয় না। আবার, যেথানে ছেদ বা 
উচ্চারণের বিরতি সম্ভব নয়, ছেদ বসিলে অর্থ গ্রহণের ব্যাঘাত ঘটিবে, 
এমন স্থলেও পূর্ব 1701১015৪ বা ঝৌোকের শেষ হইতে পারে, সুতরাং নৃতন 
impulse বা ঝোঁক আরম্ভ হইতে পারে, অর্থাৎ যতি থাকিতে পারে । এরূপ 
ক্ষেত্রে কোন অক্ষরের উচ্চারণ হয় না, জিহবা বিরাম গ্রহণ করে, কিন্তু ধ্বনির . 
প্রবাহ থাকে এবং সেই প্রবাহে একটা নৃতন কঝৌকের তরঙ্গ অনুভূত হয় । - 
উপরের দৃষ্টাস্তগুলি সাবধানে আবৃত্তি করিজেই ছেদ ও যতির এই পার্থক্য স্পষ্ট 
বুঝা যাইবে । 

ছেদ ও যতির পরস্পর বি-যোগ করিয়াই মধুস্দনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও 
অন্যান্য বৈচিত্র্যবুল ছন্দের স্ষ্টি সম্ভব হইয়াছে । দৃঃ ১১ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের উদাহরণ | 


পর্ববাজ 


এক একটি পর্বেরর সংগঠন পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে ষে ইহার মধ্যে 
সর কাট অল উহ সাল । লিক আলা হয় “পর্ববাজ”। _ 
দৃষ্টান্ডের (“রাখাল গরুর পাল” এই পর্বটিতে আছে তিনটি অঙ্গ,_'রাখাল”+ 
কি বং ইহাদের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৩+৩+২। সেইরূপ, 
১০ম দৃষ্টাস্তের “করে না আলো” এই পর্বটিতে আছে দুইটি অঙ্গ__“করে না" 
“আলে (৩+২)$ ৬ দৃষ্টান্ডের “অরণ্যের স্পন্দিত প্ল্লবে” এই পর্বটিতে আছে . 
তিনটি অঙ্জ__“অরণোর”+ ‘স্পন্দিত’ + “পল্লবে' (৪৩47৩) । 
পূৰ্বেৰ একটি উপমাতে পর্ববকে ফুলের মালার এক একটি ফুলের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে । পর্ধরাজ যেন সেই ফুলের এক একটি পাপ্ড়ি বা দল। বোধ 
হয় রসায়ন শাস্ত্র হইতে একটা উপম। দিলে ইহার স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে । 
পর্ব যদি ছন্দের অণু (০]e০৷]e) হয়, তবে পর্ববাজ হইতেছে ছন্দের পরমাণু * 
(6০৮০) । যেমন এক একটি অণুতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের পরমাণু বিভিন্ন 
সংখ্যায় থাকে এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও অন্ুপাত্ের উপর সেই পদার্থের 


প্রকৃতি নির্ভর করে, সেইরূপ এক একটি পর্বের মধ্যে বিভিন্ন দৈর্খ্যের পর্ববাঙ্গ 


রসে ৪ it ৬ 
dl ওল ২ a ° 








টি 








৯ 
১০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
বিভিন্র সংখ্যায় ও.জান। সমাবেশে থাকে, এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও 
₹ অঙ্ুপাতের উপর পর্বের প্রকৃতি নির্ভর করে । প্রাথাল গরুর পাল? এই পর্কটিতে ্লাথাল গরুর পাল? এই পর্কটিতে 
ঠিক যে পারল্পয্যে পর্্বাঙ্ গুলি আছে জাভা যদি ঈষৎ পরিবপ্তন করিয়া লেখ! 
হয় 'গরুর পাল রাখাল,' তবে সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দঃপতন হইবে। 
প্রত্যেক পর্বেবঃ হয়, দুইটি, না হয়, তিনটি করিয়। পর্ববাজ 
থাকিবে নহিলে পবেধর ( কোন ছন্দোলক্ষণই থাকে না । মাত্র মাত্র একটি প পর্ববাজ 
দিয়া কোন পূৰ্ণাবয়ব পর্ব রচনা করা যায় না। ) অবশ্ত চরণের ‘শেষে যে সমস্ত 
কর _ অপূর্ণ পর্ব থাকে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র সু স্থতরাং শুধু “শালা এই শব্দ দিয়! 
একটা পুর্ণ পর্বব গঠিত হইতে পারে না। আবার ‘মধু + রাখাল + গরুর + পাল” 
এইক্কূপ চারিটি পর্ববাক্র-বিশিষ্ট পর্বব-< সম্ভব নয় । 
পর্ব্বের মধ্যে ইহার উপাদানীভূত পর্কাঙ্গগুলিকে বিন্চাস করার একটা! বিশিষ্ট 
ডিম আছে। ক HEE 
8 চর ভাবে সংখ্যার ত্রম্ম ভন্ুুসারে বিন্যস্ত হইবে । এইজন্য 







.... (আ্তরাং বলা যায় যে, পর্বের অস্তভু ক্ত পর্ববাঙ্গের পারম্পধ্যের মধ্যে একটা 
Mie স্পন্দন-_ এইখানেই সব্বের প্রাণ, বা 

পর্ক্ণের ছন্দোলক্ষণ। / শুধু ‘কুসুম’ কথাটিতে কোন কান ছন্দোগুণ নাই, কিজ্ঞ হার 
_ সঙ্গে ‘কলি’ কথাটি জুড়িয়া পরে যদি ভ্িহবার ক্ষণিক বিরতির ব। যতির বাবস্থা 
ক অর্থাৎ “কুত্রম” ও ‘কলি’ এই দুইটি পর্ববাজ দিয়া ‘কুন্ম-কলি’ এই প্ক্বটি 
Rs রচনা করি, তাহা হইলেই সেখানে একট! স্পন্দন অন্ুভব করিব । এই স্পন্দন-ই 
ছন্দের প্রাণ । বর্তমান কালে ৩+ ২--এই গাণিতিক সঙ্কেতের দ্বারা এই 
প্রকৃতে নির্দেশ করা হয়। স্বরসিক প্রাচীন ছান্দসিকের! হত ইহার 


লাহ দিতেন । 













| তে 
বোঝা যায়; যেখানে ক ডিন ট 


১৮৯ 


আরম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তারের পর অপর একটি তরঙ্জের 
ূ ূ নাগা 7. খর, 


ঘটি he: প ব্রন 
+ মাকে না” ভই! ইবে রড 











প্রবৌশক। ১১ 


না, তাহা ধ্বনিতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাণীর 
হৃহস্পন্দনের ন্যায় এই ধ্বনিতরঙ্গই পর্বের প্রাণ-স্বরূপ | 

এ ক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পর্ব্বের ভিতরে দুই পক্থাঙ্গের 
মধো যতির স্থান না থাকিলেও ছেদ থাকিতে পারে ( ছেদ-প্রকরণ এবং দৃঃ ৯৮ 
১০, ১১ দ্রষ্টব্য )। ছেদ কিন্তু পর্ববার্গের ভিতরে থাকিতে পারে না। ছন্দের 
বিচারে পর্ববাজ একেবারে “অচ্ছেনদ্যোহয়ম্‌” | 

অনেকে পর্ব ও পর্ব্বাঙ্গের পার্থক্য ধরিতে পারেন না। কয়েকটি বিষয়ে 
লক্ষা রাখিলে এ বিষয়ে ভুলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পাকে । 
প্রথমতঃ, পর্বধাঙ্গ সাধারণতঃ এক একট! ছোট গোট। মূল শব্দ, পর্ববাঙ্গের মাত্র:- 
সংখ্য! হয় ২, ৩ বা ৪, কখন ১; পর্বের মাত্রা-সংখ্য। বেশী-__৪ হইতে ১* পখ্ন্ 
মাত্রার পবব বাবহৃত হয়। হি পর্ব্বের বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি বা ৩লটি 
পর্ববা্গ পাওয়। যাইবেই, তাহার মধ্যে একট। গতির তরঙ্গ থাকে; পর্ববাঙ্গ কিন্ত 
ছন্দের হিসাবে একেবারে পরমাণুর মত, তাহার নিজের কোন তরঙ্গ লাই, 
কিন্তু তাহাকে অপর পর্ধাঙ্গের পাশে বসাইলে ছন্দের তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ॥ 
পৌরাণিক উপমা দিয়া বলা যাঃ, পর্ববাঙ্গ যেন নিক্রিয্ পুরুষ বা প্রকৃতির মত; 
কিন্ত যখন শিব ও শিবানারূপ ছুই পর্ববাঙ্গের মিলন ঘটে, 


“বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে ওঠে তখন দুলে,” 


অর্থাৎ ছন্দের সি হয়। 

পর্বের মাত্রাসংখ]াই সাধারণতঃ পছ্াছন্দের একোর বন্ধন; এক একটি চরণে 
বা স্তবকে ব্যবহৃত পর্বগুলির, অন্ততঃ প্রতিসম পর্ববগুলির, মাত্রাসংখ্যা সমান সমান 
হয়। কিন্তু সমমাত্িক ছুই পর্বের মধো পর্ধধাঙ্গের সংস্থান এককুপ হওয়ার 
প্রয়োজন নাই । ১ম দৃষ্টাস্তে "রাখাল গরুর পাল” এবং “শিশুগণ দেয় মল” এই 
দুইটি পর্বৰ প্রতিসম ও সমমাত্রিক, উভয় পর্বেবই ৮টি করিয়া মাত্রা আছে; বিজ্ঞ 
একটি পর্বের পর্ববাঙ্গের সংস্থান হইয়াছে ৩+৩+২ এই সক্ষেতে, আর অপরটিতে 
হইয়াছে ৪4৪ এই সন্কেতে । সেইরূপ, ২য় দৃষ্টান্তে “মাঝখানে তুমি’ আর 
“দাড়ায়ে জননী’ এই দুইটি পর্ব পরস্পর সমান, কিন্তু একটিতে পর্বব"ক্গ-বি ভাগ 
হইয়াছে ৪-+২, আর অপরূটিতে ৩ ৩ এই? *ক্কেতজ | এই কথ। মান বাখিলে 





- নক সময় “বব ও পর্ববাজের পার্থক। ধকিত পাবা যায় । যেমন, 





“মাথা খাও, ভুলিয়ো না, খেয়ে। মলে ক'রে ও 








১২. ংলা। ছন্দের রাস 


এই চরণটির পর্কবিভাগ কি ভাবে হইবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে । মূল 
পর্ব ৪ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, | ভুলিয়ো না | খেয়ো মলে | ক’রে={২+২)+(২+২) + (২+২)+২ 
এইরূপ পর্বববিভাগ হইবে ? না, মূল পর্বব ৮ মাত্রার ধরিয়া 
মাথা খাও, + ভুলিয়ে! না, | খেয়ে! মনে + ক'রে (৪ + ৪) + (৪+ ২) 
এইরূপ পর্বববিভাগ হইবে? ‘মাথা খাও’ এই বাক্যাংশটি পর্ব, না, পর্ববাজ ? 
. প্রতিসম চরণটির সহিত তুলনা করিলেই এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে । 
" প্রতিসম চরণটি হইল-_ 
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাড়ির ভিতরে 
মূল পর্বব ৪ মাত্রার ধরিলে ছুই চরণের মধ্যে কোন সামঞ্জন্ত থাকে না। কারণ 
মিষ্টান্ন র | হিল কিছু | হাঁড়ির ভি | তরে 
এরূপ ভাবে যতি পড়িতে পারে না| ৷ মুল পর্বব ৮ মাত্রার ধরিলে উভয় চরণের 
ছন্দের সঙ্গতি রক্ষা হয়। 
(দৃঃ ১২) মিষ্টান্ন : রহিল : কিছু * | হাড়ির : ভিতরে্০৮+৬ 
মাথ! খাও + : ভুলিয়ো-না * | খেয়ো মনে : ক"রে = ৮+৩৬ 
স্থতরাং “মাথা খাও’ পর্ব নহে, পর্বাজ । “মাথা খাও বাক্যাংশের পরে ছন্দের 
যতি নহে, ভাবপ্রকাশক একটা ছেদ আছে । সমগ্র কবিতাটি-ই (‘যেতে নাহি 
দিব'_ রবীন্দ্রনাথ) ৮-+৬ এই আধারের উপর রচিত। 


মুল তন্তু 

(>) মাত্রা-সমকত্ব 
বাংলা ছন্দের প্রকুতি পর্যালোচনা করিলে Arist০tleএর মত বলিতে ইচ্ছা 
রে, “ All things are determined by numbers ’— সবই সংখ্যার উপর 
নির্ভর করে। বাংলা ছন্দ বাস্তবিক quantitative বা মাত্রাগত। এক মাত্রার 
বা দুই মাত্রার অক্ষরের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ মাত্রার পর্ববাঙ্গ ; 
= দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সংযোগে গঠিত হয় বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের পর্ব । 
. কমেক্টি পর্ব্বের সংযোগে গঠিত হয় চরণ, এবং কয়েকটি চরণের সংযোগে গঠিত 
হয় শ্লোক বা কলি বঝ।স্তবক (৪02) | বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া 


₹ যাইবে কষেটি সংখ্যার হিসাব । | 
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অক্ষরের আরও অনেক গুণ বা ধশ্ম আছে, যেমন ৪০০6 বা ধ্বনি-গোৌরব ॥ 
বাংলা ছন্দে এক প্রকার ধ্বনিগৌরবের-ও একটা বিশেষ মূল্য অনেক সময় 
আছে। কবিতা পাঠের সময় কখনও কখনও এক একটা অক্ষরে অতিরিক্ত 
জোর দিয়! উচ্চারণ করা হয়। যেমন, 


(দঃ ১৩) ঘুম্‌ পাড়ানি | মালী পিসী | ঘুম্‌ দিয়ে | যাও 


এই চরণটির প্রথমে যে “ঘুম্ঠ অক্ষরটি আছে, তাহার উপর অন্যান্য অক্ষরের 
তুলনায় অনেক বেশী জোর পড়ে । ইহাকে বল! হয় শ্থাসাঘাত বা স্বরাঘাত 
বা বল । ইহার জন্য অক্ষরের মাত্রার ইতরবিশেষ হয় । 

কিন্ত এই শ্বাসাঘাত, বা তাহার অবস্থান বা পারম্পর্ধা বাংলা ছন্দের গৌণ 
লক্ষণ মাত্র । ইংরাজি ইত্যাদি qualitative জাতীয় ছন্দ হইতে বাংলা ছন্দ 
ভিন্নজাতীয় । এক মাত্রার ও ছুই মাত্রার, ত্রন্ম ও দীর্ঘ-_ছুই রকমের অক্ষরের 
বাংলা ছন্দে ব্যবহার থাকিলে ও ইহাদের ধ্বনিগত পার্থক্য বা পারস্পধ্যের উপর 
বাংল! ছন্দ নির্ভর করে নাঁ। যেখানে একটি দীর্ঘ অক্ষর আছে, সেখানে ছুই টি 
হন্ব অক্ষর বসাইলে বাংলা ছন্দে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সংস্কতে 
ছন্দঃপতন হয় । বাংল! ছন্দের বিচারে__ 


সাগর যাহার | বন্দন! রচে ! শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= সাগর যাহারে | বন্দন! করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি যাহারে | বন্দন। করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি যাহারে | নিতি পূজ! করে | শত তরঙ্গ | ভঙ্গে 
= জলধি যাহারে | পুজ। করে নিতি | শতেক লহরি | ভঙ্গে 


বাংল! ছন্দের আসল কথা=—quantitative equivalence বা মাত্রা-সমকত্ব । 


বের পর্ক্বে মাত্র। সমান আছে কি না, পর্বাজে উচিত সংখ্যার মাত্র! 


ব্যবহৃত হইয়াছে কিন!--ইহাই বাংল! ছন্দের বিচারে মুখ্য প্রতিপাদ্য । 


(২) অক্ষরের মাত্রার স্থিতিস্থাপকত্ব 
সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের উচ্চারণের একটা স্থির রীতি 


আছে, স্থততরাং পছ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেক অক্ষরের দৈর্ঘ্য পুর্ববনিদিষ্ট । কিন্ত 


বাংলায় একই অক্ষর স্থানবিশেষে কখন হন্ব, কখন দীর্ঘ হইতে পারে। রবীন্দর- 


_আাথের কথার বলা যায়, বাংলা অক্ষরের মাত্রা বাঙালী শেেঁয়েদের চুলের মত; 





রা - 





১৪. * বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


কন আঁট করিয়া খোপ। বাধা থাকে, আবার কখন এলাফিত হইয়। ছড়াইয়। 
পড়ে । উদ্ধৃত ১৩শ দৃষ্টান্দে ১ম পর্বে ‘ঘুম’ হুন্ব- ৩য় পর্বে ‘ঘুম’ দীর্ঘ । 


অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে যে স্থভাবত:ঃ স্থৱাস্ত অক্ষর হন্ৰ এবং হুম অক্ষর শন্দেক্ 
অন্ত অক্ষর হইলে দীর্থ। এই রকম উচ্চারণ অভি অনায়াসেই করা যায়, সত রাহ 
এইরূপ ক্ষেত্রে অক্ষরকে “লঘু” বলা যাইতে পারে । ১ম, ২য়, ওয় দৃষ্ঠান্তে 
প্রতেয কটি অক্ষরই লঘু । 

হসন্ত অক্ষর শব্দের অভ্যন্তরে থাকিলে অনেক সময় হ্ৰস্ব হয়, তাহা পূর্বেই 
দেখান হইয়াছে। এইবপ উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও, তজ্জন্য বাগ্যন্ত্রের একটু 
বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । এজন্য এবংবিধ অক্ষরকে গুরু বলা যাইতে পাবে ॥ 
৬ষ্ট দৃষ্টান্তে শ্মনেকগুলি গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে । ইহাদের গতি নাতি দ্রুত 
বা ধীরদ্রুত । গুরু ও লঘু অক্ষরকে স্থভাবমাত্রক বল! ঘাইতে পাবে । 

হলম্ত অক্ষর শব্দের অভাাস্থরে থাকিলে অনেক সময় ত্রন্ব লা হইয়া দীর্ঘ হয়। 
৭ম দুষ্লান্তে এরূপ অনেক অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে । সাধারণ শান্তি অপেক্ষা 
বিলম্বিত গকিতে এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ হয়। ইহাদের বিলম্ফিত অক্ষর বলা 
যাইতে পাবে । খুব স্বাভাবিক না হইলেও, এতরূপ উচ্চারণের প্রতি আমাদের 
£কটা লহজ্ প্রবণতা আছে । 

আমাহদর সাধারণ কথাবার্তায় লঘু ও গুরু অক্ষরের বাবহারই বেশী ॥ 
বিলম্বিত অক্ষবের-৪ যথেষ্ট প্রয়োগ আছে । 

কিন্ কখন ৭ কখন এ, বিশেষতঃ পছ্ধো, অন্যু রকম উচ্চারণ হয়। 


/ 
(দৃহ ১৩) ঘুম পাঁড়ানি | মাসী পিলী | ঘুম দিয়ে | বাও-৪-+৪-+৪+২ 
| || 
(দঃ ১৪) যোগ-মগন হর | তাপস যত দিন | ততদিন নাহি ছিল | ক্লেশ = ৮4+ ৮+ ৮ +২ 


১৩শ দৃষ্টাস্তের ১ম পর্ব্বের ‘ঘুম’ অন্ত্য হলস্ত অক্ষর হইলেও হন্ব । অক্ষরটিতে 
শ্বাসাঘাত পড়ায় এইরূপ হইয়াছে ৷ শ্বাসাথাতের জন্য বাগ্যন্ত্রে অতি-দ্রুত 
আন্দোলন হয়, স্বতরাং এই রূপে উচ্চারিত অক্ষরকে বলা যায় অআভিদ্রেত । 

১৪শ দৃষ্টান্তের ১ম পর্বের ‘যে৷ ও ২য় পর্বের ‘তা' স্বরান্ত অক্ষর হইলেও 
দাঁঘ। এরূপ উচ্চারণ কদাচ হয়, ইহাতে স্বাভাবিক রীতির bye 2 রি ্‌ 
ব্যতিক্রম হয়। এইরূপ উচ্চারণ হইলে অক্ষরকে বলা মায় আঁ ূ 4 
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অভিদ্রত ও 'অভ্িবিলন্দিত্ত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হয় না, অতিরিক্ত একটা 
প্রভাব উচ্চারণের উপর পড়ায় এই সমস্ত মাত্রাভেদ ঘটে । এইজন্য ইহাদের 
এ গ্রাভাবমাতিক বলা যাইতে পারে । 
প্রভাব্মাত্রক অক্ষরের মাত্রার হিসাব লঘু অক্ষরের বিপরীত । 'অভিদ্রতত ও 
ধীরদ্রত ( গুরু) অক্ষরের গতি সমক্ছাতীপঘ্ন ; বিলম্ষিত ও অতবিলম্থিত অক্ষরের 
গতি তাহাদের বিপরীত জ্ঞাতায় । 


মাত্রাপদ্ধতি | 


ছন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির অক্ষরের সমাবেশ সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি স্মরণ নু 
রাখা আবশ্যক :-_- চু 

(১) কোন পর্বাঙ্ষে একাধিক প্রভাব্মাক্সিক অক্ষর থাকিবে না। 

(২) কোন প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির অক্ষর একই 

প’ পর্ববান্গে বাব্হত হইবে না। ( অর্থাৎ, একই পর্ধাজে অতিদ্রত অক্ষরের সহিত 

বিলদ্িত ব। অতিবিলম্বিত, কিংবা! অতিবিলম্থিতের সহিত ধীরদ্রুত ( গুরু ) 
বা অভ্তিদ্রত বাবহাত হইবে লা। ) 

লঘু অক্ষরের বাবহার সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই । ইহা সর্বত্র ও সর্বদা 
ব্যবহৃত হইতে পারে । | 


পরি (cadence) 
২088458154৯ insti AES 


. প্রত্যেক চরণে একট। বিশিষ্ট লয় থাকে । লয় তিন প্রকার-_দ্রেত, ধীর, 
Te 









পড়ে । ফলে একাধিক অভিদ্রত্ 
গতির অক্ষরের বাবহার হয়, পর্চের দৈর্্য-ও হয় ক্ষুদ্রতম, অর্থাৎ ৪ মাতার । 
” ৩০ হিঃ চপ চরণকে শ্বথাসাঘাত-প্রধান বা বল-প্রধান নাম দেওয়া হইয়াছে । 


f TEE বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান 
এ 3 8৬255. শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ’ল | তিন কন্যে | দান 
4 - Ah নী ৮, 


গন: জত _লয়ের চরণে অতিত্ৰত ও লঘু অক্ষর থাকে, তবে উচ্চারণের 












বঙ্গ বয় রাখিয়া আব মত সব রকমের অক্ষরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
১১ চি ন, ৬৫ 


ধীর ল ৮৯০০৪ চরণে শে’ একটা টা গম্ভী ভাব ও ৪ প্রতি অক্ষরের সহিত একটা তান 
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১৬. বাংলা ছন্দের মূলসুত্র 


জড়িত থাকে । ্ুতরাং ইহাকে তান-প্রধান-ও বলা যায়। গুরু বা ধীরদ্রুত গতির 


অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবহার বহার এই লয়েই সম্ভব । ইহার পর্ববগুলি প্রায়শঃ দীর্ঘ হয়। 


(দৃঃ ১৬) পুণ্য পাপে দুঃখ সুখে | পতনে উত্থানে 
মানুষ হইতে দাও | তোমার সন্তানে 














বীর লফের চরণে সাধারণতঃ লঘু ও গুরু অক্ষরের ব্যবহারই হয়। তবে অভিদ্রত 
গতির অক্ষর ছাড়া আর সমস্ত অক্ষরই আবশ্যকমত ব্যবহৃত হইতে পারে । 

টাও বিলম্বিত লয়ের চরণে একট! আয়াস-বিমুখ ভাব ও একটানা মন্দ গতি থাকে । 
এখানে প্রতোক অক্ষরের মাত্রা এক রকম স্ুনিদ্দিষ্ট_-হলম্ত অক্ষর মাত্রেই দী, 
জ্বরাস্ত অক্ষর মাত্রেই হন্ব ; তবে কদাচ স্বরাস্ত অক্ষর দীর্ঘ হইতে পারে । 












উর বলে । bs 
Ee (দৃঃ ১৭) সন্মুখে চলে | মোগল সৈন্য | উড়ায়ে পথের | ধূলি 
Ee ছিন্ন শিখের | মুণ্ড লইয়! | বর্শা ফলকে | তুলি =" 
৯ ্‌ |. | || | 
ক দঃ ১৮) জন-গণ-মন-অধি- | নায়ক জয় হে | ভারঙ-ভাগ্য-বি- | ধাত 
zn ৫ 


বিলম্বিত লয়ের চরণে অভিদ্রত বা ধীরদ্রত (গুরু ) অক্ষর ব্যবহৃত হয় না। 
1 £ লঘু ও বিলম্বিত অক্ষরই ইহাতে থাকে । কদাচ অতিবিলম্থিত 
ক্ষরেরও প্রয়োগ হয় I ০ 


৪ 
মাত্রা-বিচার 


- ছন্দে মাত্রার হিসাব করিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার | 
ie প্রথমতঃ, প্রত্যেক চরণের ( এবং প্রায়শঃ, প্রত্যেক কবিতার ) একট 
Sh ন থাকে । কবিতার লয় অন্থসারে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অগৰ পি 


এ 
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গ্রহণ কর! হইয়া থাকে । + 

al i দ্বিতীয়তঃ, 5. ৫১ wi, ৮৮৪ ১৩ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সপ 
গ্ৰ ভিন্ন ছন্দোগুণ আছে ॥ যেমন, ৪ মাত্রার পর্ব ক্ষিপ্র, ৫ ও 

৬ ১ মাজার পর্ব বু; এ মাত্রার পর্ব খীরগ্ীর। 

ঝিতে সির জাজ বানু 
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C বন, ৮ ম মাত্রার 





১৭ 


৩+৩+২ এই সক্ষেতে পর্ববাঙ্গ বিভাগ করা যায়, কিন্ত ৩২৩ এই সক্ষেতে 
করা যায় লা। 

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এক একটি গোটা মূল শব্দকে যতদূর সম্ভব 
না ভাড়িয়াই পর্ধের বিভাগ করিতে হয়। পর্ববাঙ্গ বিভাগের সময়েও যতট। 
সম্ভব এ রকম করা দরকার । 


মূলীভূত পর্বের মাত্রীসংখ্যা কি তাহা ধরিতে পারিলেই, ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রা নির্ণয় করা ষায়। যেমন, 


(দৃহ ১৯) বড় বড় মন্ত্রকের | পাকা শস্য ক্ষেত 


বাতাসে ছুলিছে যেন | শীর্ধ সমেত 


এখানে প্রতি চরণ ৮4-৬ সক্ষেতে রচিত । এইজন্য দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় পর্বে 
“শীর্* দীর্ঘ ধরা হইল । » YF 


/ e 
(দৃঃ ১৩) ঘুম পাড়ানি | মাসী পিসী | ঘুম দিয়ে | যাও 


এখানে মূল পর্ব্বে ৪ মাত্রা। স্থতরাং ১ম পর্বে ‘ঘুম’ হব্ব হইলেও, ৩য় পর্ব্বের 
‘ঘুম’ দীঘ হইবে । 
বস্তুতঃ অক্ষরের হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব নির্ভর করে ছন্দের একটা ছাচ, রূপকল্প 
আদর্শ বা পরিপাটীর (pattern) উপর । 
স্থতরাং বাংলা ছন্দে মাত্রার বিচার করিতে গেলে ছন্দের পরিপাটী 
(pattern) কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই প্রধান কাজ্দ । তাহা হইলেই প্রত্যেক 
অক্ষরের যথাযথ উচ্চারণ ও মাত্রা স্থির করা যাইবে । নিয্নের দৃষ্টান্তে এই পরিপাটী 
অঙ্থসারেই মাত্রা বিচার করিতে হইয়াছে। এখানে চরণের পরিপাটী_ 
৪4৪8-4৪-4২ ১ প্রতি মূল পর্বে ৪ মাত্রা, পর্ববাঙ্দের বিভাগ ২+২ কিন্বা ৩+১। 


~~ ./ eo / ee ৯. 
(দৃঃ ২* ) চে টুপ নদেয় এল | বান 


Jj ক জজ 


bd নিপা টির জা ক ছাদ 
AC 4/ সপ পর 4 
৷ at. এক কন্তে রবের বাড়েশ এক কন্তে ধান 
০ fF / ০ 


“এক কলস দা বেয়ে | বাপের বাড়া | যান স্‌ 





১৮, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
ছন্দোবন্ধ 


পূৰ্ব্বকালে বাংলা কাবো পার ও ত্রিপদী ( বাঁ লাচাড়ি ) নামে মাত্র দুই 


প্রকার ছন্দোবন্ধ ক্প্রচলিত ছিল। পয়ারের প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রার ২টি 
পর্ব মোট ১৪ মাত্রা থাকিত, এবং এইরূপ দুইটি চরণে মিত্রাক্ষর (£177,9) বা 
চরণের অস্তে মিল রাখিচ। এক একটি শ্লোক রচিত হইত.। ইহার লয় ছিল ধীর। 
অভাব ৰাংলার অধিকাংশ দীর্ষ ও গম্ভীর কবিতা এই পয়ারের আধারেই 

রচিত হয়। ইংরাজী কাব্যে iambic pentameterএর যেরূপ প্রাধান্য, বাংলা 
কাব্যে পয়ারের পরিপাটার প্রাধান্তও তদ্বপ ৷ আধুনিক কালে ৮+১* এই 
পরিপাটীর চরণ ইহার সহিত প্রতিছ্বন্দিতা করিতেছে ; ঘথা_ 


(দৃঃ ২১) হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | অভ্ুভেদ্দী তোমার সঙ্গীত 
তরঙ্গিয়! চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত 


ত্রিপদী-ও প্রতিসম ছুই চরণের মিত্রাক্ষর শ্লোক ৷ প্রতি চরণের পর্ববিভাগ 
ছিল ৬+৬+৮ বা ৮+৮+$২ প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত। 
প্রথম প্রকারকে লঘু ও দ্বিতীয় প্রকারকে দীর্ঘ ত্রিপদী বল! হইত । 
ূ কালক্রমে চরণের এবং চরণের সমবামে স্তবকের (stanza) সংগঠনে বনু 
বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে । তবে ১* মাত্রার অধিক দীর্ঘ পর্ব এবং ৫ পর্বের অধিক 
দীর্ঘ চরণ দেখা যায় ন! ৷ - বর্তমানে ৬ মাত্রার পর্বের চতুষ্পর্বিবক ব! ত্রিপর্ব্বিক 
বিলম্বিত লয়ের চরণ খুব প্রচলিত । 

বাংলা কাব্যে খিল ব! মিত্রাক্ষর্ের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। বু 
গঠনে মিত্রাক্ষর-ই অন্যতম প্রধান উপাদান । তণ্ভিন্ন চরণের মধ্যেও পর্বে ন 
মিআক্ষর কখনও কখনও থাকে । যেমন, 











( দৃঃ ২২) গুৰু কিন আই | ছল আম A ন্‌ 


খানে শ্লোক বা স্তবক নাই, এমন হলেও ( যেমন, “বলাকা”র ছন্দে ) ছেদের 
অবস্থান নির্দেশ করার জন্য মিত্রাক্ষরের ব্যবহার হয় । ই 

কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলায় বেশ চলে। দন ঘত-ই এই ছন্দের 

প্রচলনের জন্য বিশেষ রুতিত্বের দাবী করিতে পারেন। তাহার ' 

ছন্দের আধার ৮+৬ বা পয়ারের চরণ। কিন্ত তিনি এই ত শাধারে ছ 

নৃতন একটা নীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ছেদ ও যতির পরস্পর 


৮ ন = ঠন 
কঃ সি নু । 
ঘর হি আজ এ সি ক্ষ i. Se “ JY & চি জা, 























১৯ 
পরিবর্তে তিনি ইহাদের বি-যোগকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ফলে, যতির 
নিয়মাঙ্গসারিতার জন্য একটা একাান্থত্র থাকিলেও ছেদের অবস্থানের জন্য 
বৈচিত্র্য-ই প্রধান হইয়া দীড়াইয়াছে। দৃঃ ১১ ইহার উদাহরণ । 
_ মধুন্ছদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধে মিত্রাক্ষরের অভাব-ই প্রধান লক্ষণ লয় । 
কারণ, মিত্রাক্ষর বসাইলেও ইহার মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। রবীন্দ্রনাথের 
বন্ুন্ধরা, ‘সন্ধ্যা’ প্রভৃতি কাব্যে মিত্রাক্ষর থাকিলেও তাহারা সাধারণ মিজ্ঞাক্ষর 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ” প্রভৃতির সহোদরস্থানীয়। ঠিক 
কম মাত্রার পর ছেদ থাকিবে সে বিষয়ে এই নূতন প্রকৃতির ছন্দোবন্ধে কোন 
মাপা-জোকা নিয়ম নাই-_ইহাই এই ছন্দের বিশেষত্ব । স্থতরাং এই প্রকৃতির 
ছন্দোবন্ধকে বলা উচিত অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর । 
অমিতাক্ষরের মূল নীতিকে অবলম্বন করিয়াই গৈরিক ( গিরিশচন্দ্রের নাটকে 
হুল-ব্যবহৃত ) ছন্দ, ও রবীন্দ্রনাথের “বলাকার ছন্দ” সৃষ্ট হইয়াছে । 
গৈরিক ছন্দের উদাহরণ 


(দৃঃ ২৩) অতি ছল, অতি খল | অতীব কুটিল =৮ +৬ 
তুমিই তোমার মাত্র | উপম! কেবল =৮ +৬ 
4 চি তুমি লজ্জাহীন = * +৬ 
তোমারে কি লজ্জা দিব =৮ + - 
সম তব | মান অপমান = ৪ +৬ 
“বলাকার ছন্দের উদাহরণ নিম্নের কয়েকটি পংক্কিতে পাওয়া যাইবে__ 


সক 
ডু 


শে (দৃহই ২৪) হীরা মুক্ত! মাণিক্যের খট|= * + ১৯ 
ু | | যেন শুন্য দিগন্তের | ইন্সজাল ইন্দ্রধনুচ্ছট! = ৮ + ১* 
a যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্‌ = * +2 * 
শুধু থাক্‌ = ৪ 
= এক বিন্দু নয়নের জল = * + ১* 
- কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্ছল=৮ +৬ 
০ ৰ এ তাজমহল =৬ 


এ সমস্ত ছন্দে ছেদের অবস্থান নিদ্দিষ্ট নহে, যতির দিক্‌ দিয়াও কোন নিয্মমান্থ- 
K B= স্থতরাং এক্যের চেয়ে বৈচিত্রোরই প্রাধান্য । তবে পদ্যছন্দের 
দে চান এসং একটা! আদর্শ (%7০1১9%57১9)-স্থানীয় পরিপাটীর 








২০ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


— 


১৮ মাত্রার চরণের আভাস আছে । “বলাকার ছন্দে’ মিত্রাক্ষরের ব্যবহার 
হওয়াতে বিভিন্ন গঠনের চরণগুলি স্থসংবন্ধ হইয়াছে । 

এতন্তিন্ন গ্রাম্য ছড়াতে অন্য এক প্রকারের ছন্দোবন্ধ প্রচলিত ছিল । 
এগুলিতে শ্বাসাঘাত ঘন ঘন পড়িত, ও সঙ্কেত ছিল ৪+৪4+৪+ 3 1 দৃঃ ২* 
ইহার উদাহরণ । এখন এ প্রকার ছন্দোবদ্ধ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যেও প্রচলিত 
হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের “ক্ষণিক!” ‘পলাতক!’ প্রভৃতি কাব্যে ইহার বহুল 
ব্যবহার হইয়াছে । যথা, 


(দৃঃ ২৫ ) আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে 
দৈবে হতেম | দশম রতু | নব রকত্বের ! মালে 








Sh 


বাংলা ছন্দের মূলসূত্র * 


[১] যে ভাবে পদবিস্ঠাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধ্ুুর হয় এবং 
আনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দঃ বলে । 

ব্যাপক অর্থে ধরিলে ছন্দঃ সর্বববিধ সুকুমার কলার লক্ষণ । সঙ্গীত, নৃত্য, 
চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত সুকুমার কলাতেই দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ রীতি 
অবলম্বন করিয়া উপকরণগুলির সমাবেশ না করিলে মনে কোনরূপ রসের সঞ্চার 
হয় না। এই রীতিকেই 761১7 বা ছন্দঃ বলা হয়। মানুষের বাক্য-ও বহুল 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণযুক্ত । সাধারণ কথাবান্তীতেও অনেক সময় অল্লাধিক 
পরিমাণে ছন্দোলক্ষণ দেখ! যায় । কখন কখন স্ুলেখকগণের গদ্য-রচনাতে সুস্পষ্ট 
ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয় । কিন্তু পদ্যেই ছন্দের লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাপে ও 


* এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে “বাংল! ছন্দের মুলতত্ব' সতত বানর 
_ ৰিদ্তৃততর ব্যখ্যা দেও হইয়াছে। 


ৰ BM /£ ? ৫ 


রর, : বট. 
ইউ ৮০2 
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ংল! ছন্দের মূলসূত্র bl 


স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। বলিতে গেলে ছন্দই কাবোর প্রাণ। ছন্দোযুক্ত 
বাক্য ব। পদ্যই কাব্যের বাহন । 

এই গ্রন্থে বাংলা পছ্যছন্দের উপাদান ও তাহার রীতির আলোচনা করা 
হইবে । ছন্দঃ বলিতে এখানে 29৮৪ বা পদ্যছন্দঃ বুঝিতে হইবে । 

[২] যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পন্ধতি অব্যাহত রাখিয়া 
বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন স্মুস্পষ্ট ন্ুন্দর আদর্শ * অন্যুসারে যোজন! 
করা হয়, তবে সেখানে ছন্দঃ আছে, বল। যাইতে পারে । 

সঙ্গীতে অনেক সময় সাধারণ উচ্চারণ-পদ্ধতির ব্যত্যয় করিয়া তাল ঠিক । 








রাখ! হয়, অর্থাৎ ছন্দ: বজায় রাখা হয়। “একদ1| এক বাঘের গলায় হাড় 


ফুটিয়াছিল” এই বাক্যটি লইয়াও গানের কলি রচিত হইয়াছে । কবিতায় 
এরূপ স্বাধীনতা চলে না ॥ 

কোন একটি বিশেষ pattern বা আদর্শ অন্থসারে উপকর্ণগুলি সংযোজিত 
না হইলে ছন্দোবোধ আসে না।. সমস্ত শিল্পস্থষ্টিতেই আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
এ আদৰ্শই আমাদের রসান্ুভূতির 5/7৮০] বা বাহ প্রতীক । আমাদের 
সর্বববিধ কার্যের মধ্যে কোন না কোন এক প্রকার আদর্শের প্রভাব দেখা যায়। 
জোড়ায় জোড়ায় জিনিস রাখা বা ব্যবহার করা, দুই দিক্‌ সমান করিয়া কোন 
কিছু তৈয়ার করা__-এ সমস্তই আমাদের আদর্শান্ুকরণের পরিচয় প্রদান করে। 
এরূপ না করিলে সমস্ত ব্যাপারটা খাপছাড়া ও বিশ্রী! বলিয়া বোধ হয়। 

উপরে অতি সরল ছুই-এক প্রকার আদর্শের উদাহরণ মাত্র দেওয়া হইল । 
নানারূপ জটিল রসান্থভূতির জন্য নানারূপ জটিল আদর্শেরও ব্যবহার হইয়া থাকে । 

আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতে ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে এক প্রকার 
ট্রক্য অনুভূত হয় এবং সে জন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়। এই এক্যবোধ 
ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয় । 

[৩] বাংলা পদ্যো পরিমিত কালানস্তরে সমধল্মী বাক্যাংশের 
যোজন! হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে । 

নানা ভাষায় নানা প্রকৃতির ছন্দ আছে। বাক্যের ধশ্ম নানাবিধি। প্রত্যেক 
ভাষাতেই দেখা যায় যে, জাতির প্রকৃতি ও উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে এক এক 


জাতির ছন্দঃ বাক্যের এক একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । 
আদর্শ কথাটি এখানে ০৪০ অর্থে ব্যবহৃত হইল। নক্সা, ছাচ, পরিপাটা ইত্যাদি 





কথাও প্রায় এ ভাব প্রকাশ করে ॥ * এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ‘রূপকল্প’ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন । 


: 091: 





৬ 


4১ 





২২ « ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কতে দেখিতে পাই যে অক্ষরের দৈথ্যই ছন্দের ভিত্তি- 
স্থানীয়, এবং একটা বিশেষ আদর্শ অনুসারে হনব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ অবলম্বন 
করিয়াই ছন্দঃ রচিত হয় । 

ইংরাজিতে অক্ষরের স্বাভাবিক গান্ভীর্ধ্য বা ৪০০০/-ই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় । 
প্রতি চরণে কয়টি ॥৭০০ent, এবং চরণের মধ্যে accented 3 unaccented 
অক্ষরের পারম্পর্য্য, ইহার উপরই ছন্দের ভিত্তি । 

অর্ব্বাচীন সংস্কৃত ও প্রারুতের অনেক ছন্দে এবং বাংল। ছন্দে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে জিহ্বার সাময়িক বিরতি বা যতিই ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় । ঠিক্‌ কতক্ষণ 
পরে পরে যতির আবির্ভাব হইবে, তাহাই এখানে মুখ্য তথ্য । দুই যতির মধ্যে 
কালপরিমাণই বাংলা ছন্দের প্রধান বিচার্ধ্য বিষয় । 


অক্ষর (Syllable) 
i [8] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা syllable | 
বুঝা 






( চলিত বাংলায় অনেক সময় অক্ষর বলিতে এক একটি লিখিত হরফ মাত্র 
| কিন্ত ব্যুংপত্তি হিসাবে অক্ষরের অর্থ 55117১19, এবং এই অর্থে ই ইহা! 
_ সংস্কতে ব্যবহৃত হয় । বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার কর! উচিত |) 

a; _অক্ষরকে বিশ্লেষ করিলে এক একটী বিশিষ্ট ধ্বনি (5০0৫, phone) পাওয়া! 
যায়, এই ধ্বনিকে কের টি বলা যাইতে পারে । যথা-_“কা”, পথ 
“ক্ৰী”, “পু, ‘গে, ‘চল্‌ কৃ’, গন, ‘এ, ‘বৃ’; উপ লা ‘ত’, 

সত, পচ, ১৬ | 
রর _বাগ্যন্তরের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর ॥ 
. প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরধ্বনি থাকিবেই; তভ্িন্ন স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি বাঞ্জনবর্ণও উচ্চারিত হইতে পারে । স্বরবর্ণের 
বিনা সাহায্যে ব্যঞ্রনবর্ণের উচ্চারণ হয় না। * 
অক্ষর ছুই প্রকার--স্বরান্ত (০7১9০), ও হুলন্ত (০1০59৭)১ স্বরাস্ত অক্ষর, 
যথা--না”, “যা”, ‘দে’, ‘সে’ ইত্যাদি ; হলস্ত অক্ষর) ৰ যথা__'জল”, ‘হাত’, “বাঃ” 
৯ | Ye " টা 
ni __*  ৪০mi১০৮৩!-জাতীয় ব্যঞ্জনবৰ্ণ, বরণের বিনা সহাদ্তাগ উচ্চারিত হইতে পারে বটে, টে, কিন্ত 
তথন প্রকারের বাঞ্জনবর্ণ 5511911০ অর্থাৎ অক্ষর-সাধক ওপ্ৰরবর্ণের সামিল হয়। না ' ন 
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ংল! ছন্দের মূলসূত্র ২৩ 


[৫] ছন্দের আলোচনার সময় উচ্চারণের দিকে সর্ববদ! লক্ষ 
রাখিতে হইবে । লিখিত হরফ ব। বর্ণ এবং অক্ষর এক নহে । তদ্তিল্ ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাংলার প্রচলিত বর্ণমাল হইতে এই ভাষার সব কয়টি 
প্রধান ধ্বনির (phonemc-এর) পরিচয় পাওয়া যায় ন! । আনেক সময় দুইটি 
লিখিত স্বরবর্ণ জড়াইয়। মাত্র একটি স্বরের ধ্বনি পাওয়া যায়। “বেরিয়ে যাও’ 
এই বাকোর শেষ শব্দ ‘যাও’ বাস্তবিক একাক্ষর, শেষের ‘ও’ ভিন্নর্ূপে উচ্চারিত 
হয় না, পূর্বববর্ত্তা “আ” ধ্বনির সহিত জড়াইয়! থাকে । কিন্ত “আমাদের বাড়ী 
যেও”__-এই বাক্যের শেষ শব্দটি দুইটি অক্ষরযুক্ত, কারণ শেষের ‘ও’ ভিন্গরূপে 

স্পষ্ট উচ্চারিত হইতেছে । 


তপ্তি্ন কখন কখন এক একটি স্বর লেখার সময় ব্যবহৃত হইলেও পড়ার 
সময় বাস্তবিক বাদ যায় । যেমন, কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-রীতি অনুসারে 


‘লাফিয়ে’ এই শব্দটীর উচ্চারণ হয় যেন ‘লাফটয়ে’ = লাফো?, 3 ‘তুই বুঝি 
হুকিয়ে সুকিয়ে দেখিস্‌’__ইহার উচ্চারণ হয়, ‘তুই বুঝি স্রক্যে স্থক্যে দেখিস্*। 


অধিকন্তু স্বরবর্ণের হন্বত! বা দীর্ঘতা বিবেচনার সময়ও উচ্চারণরী তি স্মরণ | 


রাখিতে হইবে । ‘হেমেন’ বলিতে গেলে ‘হে’ অক্ষরটির ‘এ’ হব্বভাবে 


হয়; কিন্তু কাহাকেও কিছু দূর হইতে ডাকিতে গেলে যখন ‘ওহে রমেন* বলি ূ 


ডাকি, তখন ওহে” শব্দের ‘হে’ দীখন্বরান্ত হয় । 


তদন্তিন্৪, স্বরবর্ণের মধ্যে মৌলিক ও যৌগিক (diphthong) ভেদে দুই 4 


জাতি আছে । ‘অ, আ, ই (ঈ). উ(উ), এ, ও, ঢা? প্রভৃতি মৌলিক স্বর; 
“প্র যৌগিক-স্বর, কারণ ইহা বাস্তবিক ‘ও’+‘ই’ এই দুইটি স্বরের সংযোগ 
রচিত। তদ্রপ ‘ও, “আই”, “আও” হঁত্যাদি যৌগিক স্বর । 
যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে হলম্ত অক্ষরেরই সামিল ॥ 
[৬] ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে শ্ববের চারিটি ধশ্ম_[ ৯] ] তীব্রতা (16০7) 
_ শ্বাস বহির্গত হইবার সময় কস্থ বাকৃতস্ত্রী উপর যে রকম টান পড়ে, সেই 
অনুসারে তাঁহাদের দ্রুত বা ম্বহ কম্পন শুরু হয়। যত বেশী টান পড়িবে, 
ততই দ্রুত কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়! বা তীব্র হইবে; [২] গাভীধ্য 
(৮৮ বা 1০0d৷e=৪)-_অক্ষরের উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণে 
একযোগে বহির্গত ১ স্বর তত গস্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতে ও 
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২৪ ংলা ছন্দের মুলসুত্র 


স্পষ্টরূপে স্বর শ্রুতিগোচর হইবে; [৩] স্বরের দৈর্ঘ্য বা কালপরিমাণ (length 
বা duration)-—-যতক্ষণ ধরিয়া বাগ্যন্্র কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয। কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের টৈথা নির্ভর করে; [৪ ] স্বরের 
রিড” (tone-colour)— শুদ্ধ স্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, স্বরের 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধবনিরও স্থ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও স্বর মিষ্ট, 
কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা হয় “ম্বরের রঙ. | 

এই চারিটি ধশ্মের মধ্যে দৈর্ঘ্য ও গাস্ভীর্য্য এই দুইটি লইয়াই বাংল! 
ছন্দের কারবার । অবশ্য, কথা বিবার সময় নানা লক্ষণাক্রাস্ত অক্ষর- 
সমষ্টির পরম্পরায় উচ্চারণ হইতে থাকে । কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্ত 
লক্ষণকে উপেক্ষা! করিয়া, ছুই একটি বিশেষ লক্ষণকেই অবলম্বন করিয়া থাকে । 
ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এ সম্বন্ধে রীতি বিভিন্ন । 


ছেদ, যতি ও পর্বব 


[৭] কথা বলার সময় আমর! অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুসফুসের 
বাতাস কমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সস্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ; অনুসারে 
সেই সঙ্ষোচের জন্য কম বা বেশা আয়াল বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই 
ফুসফুসের আরামের জন্য) এবং মাঝে মাঝে তৎ্সঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য 
বলার বিরতি আবশ্যক হইয়া পড়ে । নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা 
যায় লা। 

এই রকমের বিরতির নাম “বিচ্ছেদ-যতি', বা শুধু ছেদ (breath-pause) | 
খানিকট। উক্তি অথবা লেখ। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ 
থাকার জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে । এইরূপ প্রত্যেকটি 


অংশ এক একটি 1১76211)-27০1) বা শ্বাস-বিভ্ভাগ, কারণ তাহা একবার 
বিরতির পর হইতে পুনরায় বিরতি পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির 
সমষ্টি । এইরূপ বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া ধ্বনির বিচ্ছেদ-স্থল বা! 


‘ছেদ’ আছে । ব্যাকরণ-অন্ুঘায়ী প্রত্যেক sentence বা বাক্যই পূর্ণ একটি 


শ্বাস-বিভাগ বা কয়েকটি শ্বাস-বিভাগের সমষ্টি । কখন কখন একটি ০!৭U৪০ বা 
খণ্ড-বাক্যে পূর্ণ শ্বাস-বিভাগ হয়। 


বাক্যের শেষের ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, সে জন্য ইহাকে পূরর্ণচ্ছেদ (7৯1০৮ 
breath-pauec) বলা যাইতে পারে। বাক্যের মধ্ধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ০ ৰা 
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২৫ 
'অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির মধ্যে সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে উপাচ্ছেদ 
{minor breath-pause) বলা যায়। পৃ চ্ছেদ ও উপচ্ছেদ অনুসারে বুহতর 
স্বাসবিভাগ (major breath-group) ও ক্ষুদ্রতর শ্বাস-বিভাগ (minor breath- 
৪৮০০১) গঠিত হয় । 

ছেদ বা বিচ্ছেদ-যতিকে “ভা ব-ঘাতি” (597)58-7১%158.)-3 বল! যাইতে পারে 
উপচ্ছেদ যেখানে থাকে, সেখানে অর্থবাচক শব্দসমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে; বাক্যের অন্বয় কিরূপে করিতে হইবে, উপচ্ছেদ থাকার দরুন তাহ। বুঝ! 
যায়--একটি বাক্য অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ থাকে, 
সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্যের শেষ হয়। এ জন্য phrase ও 
sentence-কে “অর্থ-বিভাগ” (5৬1058-8৮9]১) বলা যাইতে পারে। 

লিখন-রীতি অনুলারে যেখানে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি চিহ্ন বসান হয়, 
সেখানে প্রায়ই কোন এক প্রকার ছেদ খাকে--হয়, পূর্ণচ্ছেদ, না৷ হয়, উপচ্ছেছ। 
ব্যাকরণের নিয়মে যেখানে £॥!!-॥৮০P বা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, ছন্দের নিয়মে সেখানেও 
major breath-pause ব। পূর্ণচ্ছেদ পড়িবে। কিন্তু যেখানে কমা, সেমিকোলন 
আদি পড়ে না, এমন স্থলেও উপচ্ছেদ পড়ে, এবং যেথানে 5) n॥aসx-এর ( অৰ্পাৎ 
বাক্যরীতিগত ) পূর্ণচ্ছেদ নাই, সেখানেও ছন্দের পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে। 
“একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :-- 


রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত * প্রাচীন ভারতবধের * যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্যদিয়! * 
‘মেঘদুতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে * জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়। গিয়াছে, * * সেখান হইতে * কেবল 
বর্যাকাল নহে, * চিরকালের মতো! * আমর! নির্বাসিত হইয়াছি * *। ( মেঘদূত, রবাহ্তরনাথ 
ঠাকুর ) 


উপরের বাক)টিতে যেখানে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়। হইয়াছে, পড়িবার 
সময় সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে; 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় 
না; এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দুইটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে। সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ও বাক্যের শেষ হইয়াছে ; সেখানে 
উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং সম্পূর্ণ প্রশ্বাস-ত্যাগের পর নুতন করিয়া 
স্বাস গ্রহণ করা হয়। * « 
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২৬. ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


[৮] যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্যস্ই বিরাম পায়। 
এক ছেদ হইতে অপর ছেদ পর্যন্ত এক একটি শ্বাস-বিভাগের মধো এক রকম 
অনর্গল বাগ্যন্বের ক্রিয়া চলিতে থাকে । তক্জন্যা বাগ্যস্ত্রের ক্লান্তি ঘটে এবং 
পুনশ্চ শক্তিসঞ্চারের আবশ্যক হয়! ছেদের সময় অবশ্য সমস্ত বাগ্যস্তরই নৃতন 
করিয়া! শক্তিসঞ্চারের অবসর পায়। কিন্তু ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব 


" সময় নিয়মিত ভাবে বা তত শীঘ্ব পড়ে না- পূর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে 
পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। এক এক বারের বৌকে 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্কিসংগ্রহের জন্য জিহবা! এই বিরামের 


আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোৌকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ করে । এই বিরামস্থলকে বিরাম-যতি বা শুধু যতি নাম 
দেওয়া যাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 117771১0159 বা 
বোকের শেষ; এবং তাহার পরে আর একটি ঝৌকের আরম্ভ । 

অবশ্য অনেক সময়ই ছেদ ও যতি এক সঙ্গে পড়ে ॥ কিন্তু সর্বদাই এরূপ 
হয় না। যখন তির সহিত ছেদের সংযোগ না হয়, তখন যতি-পতনের সময় 
ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে) শুধু জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা 


978,৮৮1 বা দ্বীর্থ টানে পর্যাবসিত হয় । আবার জিহ্বা যখন 1701১70158 বা ঝৌকের 


বেগে চলিতে থাকে, তখনও সহসা ছেদ পড়িয়া থাকে ; তখন মুহুর্তের জন্য ধ্বনি 


স্তব্ধ হয়, কিন্তু জিহবা বিশ্রাম গ্রহণ করে না, ঝোৌকেরও শেষ হয় লা, এবং 


ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন আবার নূতন ঝোকের আরম্ভ হয় লা। 

[৯] যতির অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এক্যবোধ জন্মে । 
পরিমিত কালানস্তরে কোন আদর্শ অনুসারে যতি পড়িবেই । ছেদ ৪০7)5৪ বা অর্থ 
" অঙ্গসারে পড়ে; স্থতরাং ইহার দ্বার! পদ্য অর্থান্থ্যাম্ী অংশে বিভক্ত হয়। জিহ্বার 
সামর্থ/ানুসারে যতি পড়ে । ইহার দ্বারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয় । 
প্রত্যেক ছন্দ্োবিভাগ বাগ্যন্ত্রের এক এক বারের ঝৌকের মাত্রান্থলারে হইয়া 


খাকে। এই ঝেৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যের লক্ষণ । 


বাংলা পদ্যে এক একটি ছন্দোবিভাগের নাম পার্ক (৮১০৭৪৩৮০ বা bar) ). 
পরিমিত মাত্রার পর্ব দিয়াই বাংল! ছন্দ গঠিত হয়। এক এক বারের 
€ক্ীতক ক্রান্তিবোধ ব! বিরাতমর আবশ্যকতা বোধ না হওয়। পৰ্য্যন্ত 
যতট! উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম: পরব ॥, পর্ববই বাংলা, 
চার Sete রা: ্‌ ৪:০০ ডি 
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বাংল! ছন্দের সুলসুত্র » ২৭ 


পর্বের সহিত পর্ধ গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা কর! হয়। পর্বের 

মাত্রাসংখা! হইতেই ছন্দের চাল বোঝা! যায় । পর্বের দৈখ্য ( অর্থাৎ মাত্রাসংখ্য! ) 

ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক (=z) গঠন করিলে ও ছন্দের এক্য 

বজায় থাকে, কিন্ত যদি পর্বের দৈর্খেযর হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের দৈষ্থ্য 

বা স্তবক-গঠনের রীতির দ্বারাই ছন্দের এক্য বঙায় রাখা যাইবে না। * 
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি__ 





এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । ূ - 
সকল বেল! কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায় 


এই চরণটিতেও সতের মাত্রা । কিন্ত এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান 
হইলেও তাহাদিগকে এক গোত্রে ফেলা যাইবে না, এই দুইটি চরণ একই 
স্তবকে স্থান পাইবে না। কারণ, ইহাদের চাল ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বব্ূপ 
বোঝা যায় চরণের উপকরণ স্থানীয় পর্বের মাত্র! হইতে । 
প্রথম চরণটিতে মুল পর্বব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি । (স৬+৬+) 


দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পর্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 
সকল বেল! | কাঁটিয়! গেল | বিকাল নাহি | যায়। (স্৮৫++-+২) 


ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার পর্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক । এই পাথক্যের 
সি উদ্ধত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয় । 
ছেদ যেমন ছুই রকম, যতিও সেইরূপ মাত্রাভেদে ছুই রকম-_ অর্দ্ধযতি ও 
পুর্ণঘতি। ক্ষুদ্রতর ছন্দোবিভাগ বা পর্বের পরে অদ্ধযতি, এবং বৃহত্তর ছন্দো 
বিভাগ বা চরণের পরে পৃর্ণঘতি থাকে । 
[১০] বাংলা কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি এবং পূর্ণচ্ছেদ 
ও পূর্ণযতি অবিকল মিলিয়৷ যায় । কিন্ত সব সময়ে তাহ! হয় না। সময়ে সময়ে 












_* কেবল অমিতাক্ষর ছন্দে যেপানে বৈচিত্রোর দিকেই ৯ বেশ; সেই ক্ষেতে-- _ ইহার 
সাক বখসক কখনও দেখ বায -- 
...মন্তকে পড়িবে ঝরি | তারি মাঝে যাব অভিসারে '' 
* পা ছি , তার কাছে। জীবন সববন্থধন | অপিয়াছি যারে; 
৮১ — * * ( এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দনাখ ) 
টি রি. ২ টি a রর এ 








২৮ * বাংল ছন্দের মূলসূত্র 


ছেদ ছন্দোবিভাগের মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা স্রোতের মধ্যে বিচিত্র 


আন্দোলন স্থষ্টি করে ৷ 
নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে ছেদ ও যতির প্রকৃতি প্রতীত হইবে-- 
([* ] ও [* *], এই ছুই সক্ষেতছ্বারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নিদ্দেশ 
করিয়াছি, এবং [|] [0] এই সক্ষেতদ্বারা অরদ্ধযতি ও পূর্ণযতি নিদ্দেশ 
করিতেছি । ) | 


দশ্বরীরে জিজ্ঞালিল * | ঈশ্বরী পাটনী * ক || 
একা দেখি কুলবধূ * | কে বট আপনি * * || (অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্্র) 


গগন ললাটে * | চুণকার মেঘ * | 
স্তরে স্তরে তরে ফুটে + * 
কিরণ মাধিয়| * | পবনে উড়িয়া * | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে কক্ষ || ( আশাকানন, হেমচন্দ্ৰ ) 


আমি যদি | জন্ম নিতেম * | কালিদাসের | কালে ** || 
দৈবে হতেম | দশম রত্র* | নবরত্ের | মালে * * I 
( মেকাল, রবীন্দ্রনাথ ) 


আর-ভাষাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | থাড়। * * || 

আর--ভাবের মাথায় | লাঠি মার্লেও + | দেয় নাকো সে | সাড়া * * || 

সেঁহাজার-ই পা | ছুলাই, * শৌঁফে | হাজার-ই দিই | চাড়!;* * || 
(হাসির গান, দ্বিজেন্দ্রলাল ) 


একাকিনী শোকাকুল! | অশোক কাননে || 
কাদেল রাঘববাঞ্থ। * | আঁধার কুটারে || 
নীরবে । * * দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়! | 
ফেরে দুরে, * মত্ত সবে | উৎসব কৌতুকে | + * || 
( মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসুদন ) 


গ্রামে গ্রামে সেই বানা | রটি’ গেল ক্রমে + || 
মৈত্ৰ মহাশয় যাবে | সাগর সঙ্গমে * | 
তীর্থস্গান লাগি’ । * * | সঙ্গীদল গেল জুটি’ || 
ক্ষত বালবুদ্ধ নরনারী, * | নৌক। দুটি || 
গ্রস্ত হইল খাটে । + * ~ 


* (“দেবতার গ্রাস, রবীন্গনাখ) 
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CENMTAAL LIBRAAR 


বাংল! ছন্দের মূলসূত্র ২৯ 
পর্বব (Bar) ও পর্ববা (Beat) 


[১১] ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দ কয়েকটি পর্ব্ব ( অর্থাৎ এক 
এক কঝোকে উচ্চারিত বাক্যাংশ ) লইয়া গঠিত হয়। ছন্দোরচন! করিতে 
হইলে সমান মাপের, বা কোন নিয়ম অনুসারে পরিমিত মাপের, পর্বব ব্যবহার 
করিতে হইবে | পুর্ববের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ দৃষ্টান্তে সমান মাপের পর্ববই প্রায় 
ব্যবহার কর! হইয়াছে, কেবল ১ম, ৩য়» ৪র্থ দৃষ্টান্তে প্রতি পংক্তির শেষে যেখানে 
পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানে পর্বটি ঈষৎ ছোট হইয়াছে, এবং ২য় দৃষ্টান্তে পূর্ণচ্ছেদের 
পূর্ব্ণের পর্বটি ঈষৎ বড় হইয়াছে । 

সাধারণতঃ পর্বব মাত্রেই কয়েকটি শব্দের সমন । শব্দ বলিতে মূল 
শব্দ বা বিভক্তি বা উপসর্গ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । এরূপ কয়েকটি শব্দ লইয়া 
একটি বৃহত্তর পদ রচিত হইলেও, ছন্দের বিভাগের সময় প্রত্যেকটি গোটা শব্দকে 
বিভিন্ন ধরিতে হইবে । “গুলি', “দ্বারা, হইতে’ ইত্যাদি যে সমস্ত বিভক্তি, 
মাপে ও ব্যবহারে, শব্দের অনুরূপ তাহাদিগকে ও ছন্দের হিসাবে এক একটি শব্দ 
বলিয়া! গণ্য করিতে হইবে । এই শব্দই বাংলা উচ্চারণের ভিত্তিস্থানায্ম । 

প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্রবাজের সমষ্টি ।* ১ম 
দৃষ্টান্ডে ‘একা দেখি কুলবধৃ” এই পর্ববটিতে ‘একা দেখি’ ও 'কুলবধূ এই ছুইটি 
পর্বাঙ্গ আছে । সাধারণতঃ এক একটি পর্ববাঙ্গও, হয়, একটি মূল শব্দ, 
না হয়, কয়েকটি মূল শব্দের সমষ্টি । (পর্ধাঙ্গের বিভাগ দেখাইবার 
জন্য [ : ] চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে । ) 

[১২] পুর্বে স্বরের গান্ভীর্য্যের কথা বলা হইয়াছে । কথা বলিবার সময় 
বরাবর সব কয়টি অক্ষর সমান গাভভীধ্য সহকারে উচ্চারণ করা যায় না॥ . 
গাঁভীব্যের হাস-বৃদ্ধি হওয়াই নিয়ম । সাধারণ বাংলা উচ্চারণে প্রতি শব্দের 
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* কিন্ত শুধু ছুই আর তিন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বোধ হয়, গণিতের 
দার্শনিক তত্ব, বা বিশ্বরহস্তের সঙ্ষেত হিসাবে গণিতের মূলা, ইত্যাদি জটিল তথ্যের আলোচন! 
করিতে হয় । স্ষ্টির মূলতব্বের বিভাগ করিতে গিয়া! আমর! জড় ও চৈতন্, প্রকৃতি ও পুরুষ__এইকরূপ 
দুইটি ভাগ, কিংবা, কোন একট! 1%505$5-_যেমন ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর-_এইরূপ তিনটি ভাগ করি 
কেন? আমাদের পক্ষে শুধু, এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে গণিতে ২ আর ৩-কে প্রাথমিক জোড় ও 
বিজোড় সংখ্যা বল! হয়, এবং তাহ! হইতেই যে সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি তাহা স্বীকার কর. হয় ॥ 











এইরূপ কোন দার্শনিক তব্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ আর ৩-এর গুরুত্ব ব্যাখা। করা! যায়। 
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৩০ ংল! ছন্দের রমুলসূত্র 


প্রথমে স্বরের গান্তীর্ধ/ কিছু বেশী হয়, শব্দের শেষে কিছু কম হয়। প্রত্যেকটি 
পর্ঝাঙ্গের প্রথমেও স্বরগাভীধ্য বেশী, শেষে কিছু কম। যদি একই পর্ববাঙ্গের 
মধ্যে একাধিক শব্দ থাকে, তবে প্রথম শব্দ অপেক্ষা পরবন্তী শব্দের গাভীধ্য কম 
হয়; পর্ববাজের প্রথম হইতে গাভ্ীধ্য একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে, 
পর্ববাজের শেষে সর্বাপেক্ষা কম হয়। পরবতী পর্ববাঙ্গ আরম্ভ হইবার সময় 
পুনশ্চ গাভীরধ্য বাড়িয়া যায়। এইক্পে স্বর-গাস্তীর্য্যের বৃদ্ধি অন্মুসারে 
পর্ববাঙ্গ বিভাগ করা যায়। «একা দেখি কুলবধূ* এইটি পড়িতে গেলে “এ' 
উচ্চারণের সময় বাগ্যন্ত্রের 87007১9159 বা ঝোকের আরম্ভ হয় এবং পর্ববও আরম 
হয়। সেই সময়ে স্বরের যেটুকু গান্ভীধ্য তাহা ক্রমশঃ কমিতে কমিতে “খি' 
উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয়, তাহার পর “কু” উচ্চারণের সময় আবার 
স্বরের গানভীধ্য বাড়িয়া ‘ধৃ’ উচ্চারণের সময় সর্বাপেক্ষা কম হয় ॥। সেই সময়ে 
উচ্চারণ-প্রয়াসের কথঞ্চিৎ বিরতি ঘটে, নৃতন ঝৌকের জন্য নূতন করিয়া শক্তি- 
সঞ্চার আবশ্যক হয় । স্থতরাং এখানে পর্ববেরও শেষ হয়-_ 

কিন্ত স্বরাঘাত ব! একটা অতিরিক্ত জোর দিয়া যখন কবিতা পাঠ কর! যায়, 
'তখন স্বরগান্ভীধ্যের বুদ্ধি শব্দের প্রথমে না হইয়া শেষেও হইতে পারে__ 

/ hat RD ৮ ৮ 
“যেখায় সুখে | তরুণ যুগল | পাগল হ’য়ে | বেড়ায়’ 

এইটি পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, রেফ.চিহ্নিত অক্ষরগুলি শব্দের শেষে 
অবস্থিত হওয়া সত্বেও স্বরাঘাতের প্রভাবে এ এ অক্ষরে স্বরগান্ভীধ্্যের ত্রাস না৷ 
হুইয় বুদ্ধি হইয়াছে । 

দুইটি বা তিনটি পর্ববান্গ লইয়া একটি পর্ব গঠিত হওয়ায় স্বর-গান্ভীষ্যের হাস- 
বুদ্ধির জন্য পর্কের মধ্যে একরূপ স্পন্দন অনুভূত হয়। - এই স্পন্দনটুকু ছন্দের 
প্রাণ । এই স্পন্দন থাকার জন্য পর্বব কাব্যের উপকরণ এবং ভাবপ্রকাশের বাহন 
হইয়াছে, এবং শ্রবণমাত্র মনে আবেগের উৎপাদন ও রসের স্পৃহা আনয়ন করে । 


মাত্রা (Mora) 


[১৩] বাংল। ছন্দের সমস্ত হিসাব চলে মাত্রা অনুসারে । 
মাত্রার মুল তাৎপর্য ৭॥৮a৭i০৷ বা কালপরিমাণ। এক একটি 
অক্ষরের উচ্চারণে কি পরিমাণ সময় লাগে তদনুপারে মাত্রা স্থির করা হয়। 









কিন্ত মাত্রার এই মুল তাৎপধ্য হইলেও সর্বত্র এবং সর্বববিষয়ে যে শুদ্ধ কাল- 


৷ সদনে নাজান হিনাৰ কর হয়, তাহা! নুহে'। ব ঠ আন 





চা 





ংল! ছন্দের মূলসূত্র ০ 
সময় বিভিন্ন অক্ষরের কালপরিমাণের নানাব্ধপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে । কিন্ত 
ছন্দের মাত্রার হিসাবের সময়ে প্রতি অক্ষরের কালপরিমাণের স্থক্ম বিচার করা 
হয় না। সাধারণতঃ হ্রব্থ বা একমাত্রার এবং দীর্ঘ বা ছুইমাত্রার_-এই ছুই 
শ্রেণীর অক্ষর গণনা করা হয় । কখন কখন তিনমাত্রার অক্ষরও স্বীকার করা হয় । 
কিন্ত সব দীর্ঘ বা ত্রন্ব অক্ষরের কালপরিমাণ যে এক, কিস্! দীর্ঘ অক্ষর মাত্ডেরই 
উচ্চারণে যে ত্রম্থ অক্ষরের ঠিক দ্বিগুণ সময় লাগে, তাহ! নহে । নানা কারণে 
কোন কোন অক্ষরকে অপরাপর অক্ষর অপেক্ষা বড় বলিয়া বোধ হয়; তখন 
তাহাকে বলা হয় দীর্ঘ, এবং তাহার অনুপাতে অপরাপর অক্ষরকে বল! হয় হব্ব । 

ংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় কোন্‌ অক্ষরের মাত্রা কত হইবে, তদ্বিষয়ে নিদ্দিষ্ট 
বিধি আছে । কিন্তু বাংলায় তত বীধা-ধর1 নিয়ম নাই ॥। অক্ষরের অবস্থান, 
ছন্দের প্রকৃতি ইত্যাদি অন্থসারে অনেক সময় মাত্রা স্থির হয়। যদিও ছন্দে 
_ সাধারণ উচ্চারণের রীতির বিশেষ ব্যত্যয় কর! চলে না, তত্রাচ ছন্দের খাতিরে 
একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে। আর, মাত্রার দিক্‌ দিয়! বাংল! 
উচ্চারণের রীতিও একেবারে বাধাধরা নয়। যাহা হউক, কোনরূপ 
সন্দেহ বা অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে ছন্দের আদর্শ (08:669:,) অন্মুসারেই 
শেষ পর্যন্ত অক্ষরের মাত্র! স্থির করিতে হয় । 


[১৪] মাত্ৰা বিচারের « জন্য বাংলা অক্ষরের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা! 








যাইতে পারে :_ 
বাংলা অক্ষর (Syllable) ৯ 
রর 
লিক (open) হলস্ত রি, 
| [ যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর ইহার অস্তভু ক্র T 
MEE so I] = Il 
অসন্ত আভা্যন্তর 

(লঘু) ( অতি-বিলম্থিত ) (শব্দের বা পববাঙ্গের (শব্দের ব! পব্বাঙ্গের অন্ত ভিন্ন 


সক (প্রভাব-মাত্রিক) অস্তে অবস্থিত) 


a আদ্য, মধ্য ইত্যাদি স্থলে অবস্থিত) 
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(লঘু) (অতি-দ্রত) (ধীর-ভ্রুত) (ধীর-বিলম্থিত) 
(ন্বভাব-মাত্রিক) (প্রভাব-মাত্রিক) (স্বভাব-মাত্রিক) [৬] 
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৩২ ংল! ছন্দের মূলসুত্ 
নিঙ্গে ইহাদের উদাহরণ দেওয়া হইল :-_ 


"ঈশানের পুঞ্জমেঘ | অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আমে ।” 
এই চরণে ‘ঈ’ “শা” ‘বে’ গে’ ইত্যাদি (১). শ্রেণীর অস্তভুক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ হরস্ব, সুতরাং ইহাদের স্বভাব-মাত্রিক বলা যাইতে পারে । 
উচ্চারণের সময়ে বাগযস্ত্রের বিশেষ কোন প্রয়াস হয় না বলিয়া ইহাদের “লঘু” 
বল! যাইতে পারে । 

এ চরণে *নের”, “মেঘ* ইত্যাদি (৩) শ্রেণীর অন্ততু ক্র । স্বাভাবিক উচ্চারণ- 
পদ্ধতে অনুসারে ইহারা দীর্ঘ, সুতরাং ইহাদেরও স্বথভাবমাত্রিক বলা যায়। 
এরূপ অক্ষর উচ্চারণের জন্যও বাগ্যন্ত্রের কোন বিশেষ প্রয়াস হয় লা, স্বতরাং 
ইহাদ্দেরও “লঘু” বলা যায় । 

এ চরণে “পুঞ্’ শব্দের ‘পুঞ_, ‘অন্ধ’ শব্দের ‘অন্‌’, (৫) শ্রেণীর অন্ততু ক্ত ॥ 
এই সব স্থলে যথার্থ যুদ্তণাক্ষরের স্থষ্টি হইয়াছে, কারণ ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত এখানে 
'আছে। একটি অক্ষরের ধ্বনি অব্যবহিত পরবর্তী অক্ষরের ধ্বনির সহিত 
মিশিয়াছে। সাধারণ উচ্চারণরীতি অহ্্সারে ইহারা ত্রম্ব। সুতরাং ইহাদেরও 
স্বভাব-মাত্রিক বলা যায় ॥ কিন্ত ইহাদের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্রের একটু বিশেষ 
প্র্ধাস আবশ্যক ॥ এজন্য ইহাদের গুরু বলা যাইতে পারে । লঘু. অক্ষরের মত 


ইহাদের যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যায় না, কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে 


হয়। ( এই বিধিনিষেধগুলি পরে উল্লেখ কর! হইবে । ) 

"জন-গণ-মন-অধি- | -নায়ক জয় হে | ভাবত-ভাগা-বি- | -ধাতা” 
এই চরণটিতে “না”, “হে”, “ভা”, “ধা”, তা'__২২) শ্রেণীর অস্তভুক্ত। এইরূপ 
অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ নহে, অতিরিক্ত একটা টানের প্রভাবে ইহারা দীর্ঘ হয়। 
স্বরাস্ত অক্ষরের স্বাভাবিক মাত্রার প্রসারণ হয় বলিয়া ইহাদের 'প্রসার-দীর্ঘ* বলা 
যায়। অতিরিক্ত একট! প্রভাবের দ্বার। ইহাদের মাত্র। নিরূপিত হয় বলিয়! 


ইহাদের “প্রভাব-মাত্রিক” বলা যাইতে পারে । 





“এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো! কৌতুক- | -ময়ি” | 
এই চরণটিতে ‘কে’, ‘নিত্য’ শব্দের ‘নিত্‌’', (৬) শ্রেণীর অস্তভুক্ত। এই সব 


স্থলে যুক্তবর্ণের ব্যবহার থাকিলেও যথার্থ যুক্তাক্ষর বা ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত নাই । 
_ নত,’ শব্দের ‘নিত: ও ‘ত্য’ এই দুইটি অক্ষরের ধ্বনির মধ্যে একটু ফাক (5০০) 
| আছে। এরূপ অক্ষরের উচ্চারণ খুব সাধারণতঃ হয়,না। বটে, কিন্তু বাগ্যন্রের 
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কোন আয়াল হয় না বলিয়া এইরূপ উচ্চারণের প্রতি একটা প্রবণতা আমাদের 
আছে । 
“দেশে দেশে | খেলে বেড়ায় | কেউ করে না ! মানা!” 


এই চরণটিতে 'ড়াক্স+, ‘কেউ’, (৪) শ্রেণীর অস্ততুক্ত । এরূপ অক্ষর স্বভাবতঃ 
হব্ব নহে, কেবল অতিরিক্ত শ্বাসাঘাতের (56:5৪) প্রভাবে ইহাদের মাত্রার 
সক্ষোচন হয়। স্থতরাং ইহাদিগকে “সক্ষোচ-হ্ম্থ' বলা যায় । একটা বিশেষ 
প্রভাবের দ্বারা ইহাদের মাত্রা নিরূপিত হয় বলিয়া ইহাদ্দেরও “প্রভাবমাত্রিক" 
বলা যাইতে পারে। 

বাংলায় যে স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি প্রচলিত, সাধারণতঃ গছ্যে আমর! 
যেরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তদহ্ুসারে (১), (৩) ও (৫) এই কয় শ্রেণীর অক্ষরই 
পাওয়া যায় । স্তরাং ইহাদের স্বভাব্মাত্িক বলা হইয়াছে । পয়ারজাতীয় 
ছন্দোবন্ধে সমস্ত অক্ষরই প্রায়শঃ স্ব্ভীবমাত্রক হয়। কাচ অন্যথাও দেখা 
যায়। উদাহরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে । লক্ষ্য করিতে হইবে যে 
(৫) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ স্বাভাবিক হইলেও একটু আয়াস-সাধ্য বা গুরু । 
স্বভাবমাত্রিক ছাড়া অন্যান্য অক্ষর,--অর্থাৎ (২), (5), (৬) শ্রেণীর অক্ষরকে 
ক্ত্রিমমাত্রিক বল! যাইতে পারে। 

(১) ও (৩) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যন্ত্রের বিশেষ কোন আয়াস 

আবশ্যক হয় না। এইরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য সর্বদাই একট! স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি থাকে । ইহাদের এইজন্য লঘু নাম দেওয়া হইয়াছে। 

(২) ও (৪) শ্রেণীর অক্ষরের উচ্চারণ কেবলমাত্র একট! বিশেষ প্রভাবের 
জন্যই সম্ভব । মাত্রার পার্থক্য থাকিলেও উভয়ই সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী 
বলিয়া তাহাদের শ্রস্ভাবমাত্রিক বলিয়া এক বিশিষ্ট শ্রেণীতে ফেলা যায়। 
ইহাদের ব্যবহার অতি সতর্কতার সহিত করিতে হয়। * 

+ রা SL অনা খাটি পারত হয়। সংস্কৃত 
উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃত ছন্দে হ্ন্ব ও লঘু, দীর্ঘ ও গুরু সমার্থক হইয়া! দাড়াইয়াছে । 
কিন্তু বাংলায় উচ্চারণের পদ্ধতি অন্ঠরূপ, সুতরাং সকল ত্রহ্ম অক্ষর-ই লঘু ও সকল দীর্থ অক্ষরই 
গুরু এরূপ বলা! যায় না। আসলে হ্রন্থ (51,02%) ও লখু (18%)-_ এই দুইটি শব্দের প্রত্যয় এক 
নহে; দীর্ঘ (1078) ও গুরু (1১685) এই দুইটি শব্দেরও এ্তায় বিভিন্ন । হখ ও দীর্থ২- অক্ষরের 


কাল-পরিমাণ নির্দেশ করে; লু'ও $ুরু_ অক্ষরের ভার অর্থাৎ উচ্চারণের আয়াস নির্দেশ করে। 
8—1585B. , 
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[১৪ক] একটি ত্রশ্ব স্বর বা ত্ন্বম্ববাস্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় 
লীগে, তাহাই এক মাত্রার পরিমাণ । এক একটি দীর্ঘ অক্ষরকে ছুই মাত্রার 
সমান বলিয়া ধরা হয়। 

সাধারণতঃ হস্বাক্ষর নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [ ১» ] চিহ্ন, এবং দীর্থাক্ষর 
নির্দেশের জন্য অক্ষরের উপর [ -] চিহ্ন ব্যবহৃত হুইবে । সময়ে সময়ে বাংল! 
ছন্দে অক্ষরের বিশেষ প্ররুতি বুঝাইবার জন্য অক্ষরের উপর (০) চিহ্ছদ্বারা স্বরাস্ত 
হরন্বাক্ষর, (11) চিহ্নদ্বারা স্বরান্ত দীর্ঘ অক্ষর, ( ১» ) চিহ্নদ্বারা গুরু অক্ষর, €() 
চিহ্ুদ্ধারা শ্বাসাঘাতযুক্ত অক্ষর, (- ) চিহ্ৃুদ্বার। আভ্যন্তর হলম্ত দীর্ঘ অক্ষর, এবং 
(5) চিহ্ন দ্বারা অন্ত্য হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর নির্দেশ করা হইবে । এই চিহৃগুলি দ্বার! 
আমর! উদ্ধত চরণগুলিতে এইভাবে অক্ষরের মাত্রা জ্ঞাপন করিতে পারি। 


~ ২০ ডগ গু es ডু ড গু eo গঞ্ঃ 


নাল পক সর 
ত উকি ৬ কি ঞ sa an UA rm টি: 10 Il 


| 
জন-গণ-মন-অধি- | লাক জয় হে | ae ভাগা-বি- | -ধাত| 
একি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো। কৌতুক- | -সয়ি 


[১৪খ] অক্ষরের এবংবিধ মাত্রাভেদ ঘটে উচ্চারণের আপেক্ষিক গতির 
(speed, tempo) পার্থক্য অনুসারে । গতি তিন প্রকার-_ভ্রত, মধ্য, বিলম্বিত । 
মধ্য গতিতে উচ্চারণ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত । লঘু অক্ষরের 
উচ্চারণ হয় মধ্য গতিতে | যখন শ্বাসাদ্ধাত পড়ে, তখন গতি হয় অতিদ্রত4। 
গুরু অক্ষরের উচ্চারণের গতি ধীরদ্রুত, অর্থাৎ মধ্য ও অতিদ্রতের মাঝামাঝি । 
স্বরাস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার গতি অভতিবিলম্ষিত । 
আভ্যান্তর হলস্ত অক্ষর যখন দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, তখন তাহার গতি ধীরবিলম্ষিত, 
অর্থাৎ, মধ্য ও অভিবিলম্বিতের মাঝামাঝি । 

স্থতরাং গতি অনুসারে অক্ষরের এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা যায় :_ 

অতিদ্রত-্.অস্তা হলন্ত হম্ব্‌ “ ] ( শ্বাসাঘাতঘুক্ত ) ( প্রভাবমাত্রিক ) 

ধীরদ্রুত -আভ্যন্তর » =» [১] (গুরু) - 
রাস্ত » [ * ] -স্বভাব্মাত্রিক 
ক: ০৭121 ক বক 
৯ ধীরবিলম্থিত - আভ্যন্তর ঞ চস ] 
_অতিৰিলস্বিত Se চন: 











ষ্ঠ 
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স্বভাবমাত্রিক অক্ষর লঘু ও গুরু ভেদে ছুই প্রকার; এবং প্রভাবমাত্রিক 
অক্ষর অতিদ্তত ও অভিবিলম্থিত ভেদে ছুই প্রকার । 
দ্রুত ও বিলম্বিত গতি পরস্পরের বিপরীত । 


মাত্রা-পদ্ধতি 

[১৫] (ক) কোন পর্বাঙ্গে একাধিক প্রভাবমাত্রিক অক্ষর 
থাকিবে না। 

প্রভাবমাত্রিক অক্ষর সাধারণ উচ্চারণের ব্যভিচারী । একই পর্বাজের মধ্যে 
একাধিক এবংবিধ অক্ষরের ব্যবহার আমাদের উচ্চারণ-পদ্ধতির একান্ত বিরোধী । 

সুতরাং যে পর্ববাঙ্গে একটি অতিদ্রত ( শ্বাসাঘাতযুদ্ত ) অক্ষর থাকে, তাহার 
আর কোন অক্ষর অতিদ্রত বা অতিবিলম্িত হইবে না। এবং যে পর্বাজে 
একটি অতিবিলম্ষিত অক্ষর থাকে, তাহার আর কোন অক্ষর অতিজ্রত বা 
অতিবিলস্বিত হইবে না! । | 

€খ) কান প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের সহিত বিপরীত গতির 
অক্ষর একই পর্ধধাঙ্গে ব্যবহ্ৃত হইবে না । 

স্থতরাং যে পর্ববাঙ্গে অতিজ্রুত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর আছে, সে পর্ববাজে 
ধীরবিলস্বিত বা অতিবিলস্বিত অক্ষর থাকিবে না, এবং যে পর্ধাঙ্ষে অতিবিলম্থিত 
অক্ষর আছে সে পর্ববাজে ধীরদ্রুত (গুরু ) বা অতিক্রত ( শ্বাসাঘাতযুক্ত ) অক্ষর 
ব্যবহৃত হইবে না। 

(শগ) লঘু অক্ষরের ব্যবহার সন্দন্ধে কোন নিষেধ নাই। ইহ! 
জর্ববদা ও সৰ্ব্বত্ৰ ব্যবহৃত হইতে পারে । i 

উচ্চারণের এই কয়টি মূল নীতি স্মরণ রাখিলে দেখা যাইবে যে পাচ প্রকার 
বিভিন্ন গতির অক্ষরের সর্বববিধ সমাবেশ ছন্দে চলিতে পারে না, মাত্র কয়েক 
প্রকার সমাবেশই চলিতে পারে । 

গণিতের হিসাবে নিক্বোক্ত ১৫টি সমাবেশ সম্ভব 

(১) অভতিদ্রত +অভতিদ্ত > 





(২) £ + শীরজ্রাত ( গুরু ) 
(৩) টা + লঘু 
(8) KR + ধীরবিলস্বিত ১ 


0৫) ০ +অতিবিলম্িত ১ 


ক 
“ চা 








এ. 
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যা 
৯০ 
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০৪ 
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৩৬ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 
(৬) ধীরদ্রত (গুরু )+ ধীরদ্রুত ( গুরু ) 
(৭) = শঁলঘু 
(৮) > +ধীরবিলম্থিত 
(৯) » +অভিবিলম্বিত ৯ 
(১৯) লখু+ লখঘু 
(১১) ১, + ধীরবিলস্থিত 
(১২) * + অতিবিলম্বিত 
(১৩) ধাঁরবিলন্বিত +ধীরবিলম্বিত 
(১৪) i + অতিবিলব্বিত 


(১৫) অতিবিলস্বিত + অতিবিলন্বিত ১৯ 
পূর্ব্বোক্ত ১৫ক ও ১৫খ স্থত্ৰ অনুসারে * চিহ্নিত সমাবেশগুলি অচল । 

[১৬] বাংলায় সমস্ত মৌলিক স্বরই হ'্ব। স্থতরাং মৌলিক-স্বরান্ত 
অক্ষর মাত্রেই সাধারণতঃ একমাত্রিক বলিয়। গণয হয়। স্থান- 
বিশেষে কিন্তু মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরও দেখ। যায় । 

য্থা_[ ক ] অন্তকারধবনি-স্থচচক, আবেগ-স্চক বা সম্থোধক একাক্ষর 
শব্দের অস্ত্যস্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । 

যেমলাস্” 





হী হী শবদে | অটবী পূরিছে ( হেমচন্দ্ৰ, ছায়াময়ী ) 
বল ছিন্ন বাণে | বল উচ্চেঃন্বরে 
না-না-ন। | মানবের তরে ( কামিনী রায় ) 
রে সতি রে সতি | কাদিল পশুপতি  ( হেমচন্ত্র, দশমহাবিদ্ধা ) 
[খ] যে শব্দের শেষের কোন অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার অস্তে স্বর 
থাকিলে সেই স্বর দীর্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে । 


নাচ ত লীতারাম | কাকাল বেঁকিয়ে (ছড়া) 
[গল] সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কৃত মতে দীর্ঘ, তাহা আবশ্যক 
মত দীৰ্ঘ বলিয়া গৃহীত হইতে পাঁরে__ 
আসিল বত | বদ | আনু তৰ | বেরি (নবীজনাখ ) 





হা . ৮ 





ংলা ছন্দের মুলসুত্র < 


এইরূপ ক্ষেত্রে যে সর্ববদাই অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়। ধরিতে হইতে, 
এমন নয়; তবে ইহাদিগনে আবশ্যক-মত দীর্ঘ করা চলে, এবং 
কর। হইয়াও থাকে । 

[ঘ] ছন্দের আবশ্যকত। অঙ্গুসারে অন্যান্য স্থলেও মৌলিক-স্বরান্ত অক্ষর 
দীর্ঘ ধরা যায়। কিন্ত সেরূপ দীর্ঘাকরণ কুত্রিমত1 দোষে দুষ্ট । 

[ ১৬ক ] স্বরান্ত অক্ষরের দীর্ঘাকরণ বা প্রসারণ সম্পর্কে কতক- 
গুলি বিধি-নিষেধ আছে। 

(অ) কোন পর্বাঙ্গে একাধিক স্বরাম্ত অক্ষরের প্রসারণ 
হইবে না। 











(১৫ ও ২১চ স্থত্ৰ দ্ৰষ্টব্য ) 


এরূপ অক্ষরের উচ্চারণের জন্য বাগ্যস্ত্রের বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক । ধ্বনি- 
প্রবাহের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গে বা পর্বধাঙ্গে গতির সারল্য বজায় রাখিতে হয় বলিয়া! 
একাধিক এরূপ অক্ষরের ব্যবহার হয় না। 


ক জর — জি করত রী সস সী = aso 


: ক্কবিবর | কম্পিত : থরথর বিশ্ব-বি- : দারণ | হুঙ্কার £ শ্রবণে 
( হেমচত্দ__দশমহাবিদ্ধা। ) 
৯ | * — © ae ee রে ট। — [1 
পা : ল্লাব : সিন্ধু গুজরাট : নরাঠা আবিড় : বঙ্গ 
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 


এই দুইটি চরণে প্রভাবদীঘ স্বরাস্ত অক্ষরের ব্যবহার হইয়াছে, এবং তৎসম 
শব্দেরও যথেষ্ট বাব্ভারের জন্য সংস্কতমতে উচ্চারণের প্রবৃত্তি আসিতেছে, কিন্তু 
কোন পর্বাজেই একাধিক অত্তিবিলম্ষিত অক্ষরের ব্যবহার নাই। সংস্কত রীতি 
অনুসারে 'হুক্কারের “কা” দীর্ঘ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ( বাংল! ছন্দের রীতি 
অনুসারে ) উহার প্রসারণ হয় নাই ॥ সেইরূপ “গুজরাটের” ‘রা’ এবং “মরাঠা'র 
“র।” কাহারও প্রসারণ হয় নাই । যদি দ্বিতীয় পংক্তিটির রূপ 


পঞ্জাব সিন্ধু | গারে! ঢাকা | উর 
এই ধরণের'করার চেষ্টা হইত তবে ছিতীয় পর্বের ছন্দঃপতন হইত । 
এই জন্য গোবিন্দচন্দ্র রায়ের “যমুনা-লহরী+ কবিতাটির 
a কত শত? হর [নগরী সা { তীরে | রাজিছে জা জিও 


নটি চে 
2 বু ক রি 
1{- AL bd 





৩৮ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


__ এই চরণটিতে দ্বিতীয় পর্ববটির উচ্চারণ বাংলা ছন্দোরীতির বিরোধী হইয়াছে 
মনে হয়। কিন্ত _ 


কত শত : হুন্দর | নগরী : { ভভতটে 
এইরূপ লিখিলে বাংলা ছন্দের রীতির বিরোধী হইত না। 
যে সব ক্ষেত্রে মনে হয় যে এই রীতির লঙ্ঘন করিয়াও ছন্দ ঠিক আছে, 
সেখানে দেখা যাইবে যে দীর্ঘ কৃত অক্ষর দুইটি ছুই বিভিন্ন পর্ববাঙ্গের অস্তভু ক্র ; যেমন 


৮০ ৬ || || ॥  ॥ 
তব শুভ ; না; মে |. আত ০৮৫২4 (RFR) 


চির + * মায়া ৮ 
তব শুভ : শর মা: শে আজ (৪ -1 ৪) + (২৯) 


রি || | |. ॥ 
৮ গাঁ: হে: তবজয় | গাঃথ৷ স০(২-+২+৪)+ (২4২) 


এ (আশীষ শব্দের “শী” সংস্কৃত মতে দীর্ঘন্বরাস্ত হইয়াও যে এখানে হ্রন্থ বলিয়া 
%/ || পরিগণিত হইয়াছে ইহা লক্ষণীয় । ) | 
9৮... ‘ষুনালহরী’ হইতে যে চরণটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় পর্ববটির 
ki Ee 
Ee এইরূপ পর্ববাঙ্গ-বিভাগ করিলেও সুশ্রাব্য হয় ন।। এ ক্ষেত্রে আর একটি নিষেধ 
স্মরণ রাখিতে হইবে-_ 

(অ!) কোন পর্ধরধেই উপযুঢযপরি দুইটার বেশী অক্ষরের 
প্রসারণ হইবে না। 

(শ্বাপাঘাতও একই পর্কে উপযু্পরি দুইটির বেশী অক্ষরে পড়িতে পারে না ।) 
এইজন্য যাহার! সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার! অনেক 
সময়ই অরুতকার্ধয হইয়াছেন | উদাহরণস্বরূপ ‘পন্মাটিক!” ছন্দের কথা বলা যাইতে 
পারে। ব্যঙ্গোদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে “কর্ণবিমদ্দনকাহিনী' বলিয়া যে 
কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়। যাইবে । “পজ্ছাটিকা” ছন্দ 
মাআসমকজাতীয় বলিয়া বাংলা ছন্দের পর্ববপর্ববাঙ্গ বিভাগের সহিত.ইহার গঠনের 
সাদৃশ্য আছে; সেই কারণে বাংলা ছন্দের রীতির সহিত এঁ কবিতাটির কতকগুলি 
চরণের বেশ সামঞ্রস্ত হইয়াছে; যথা-_- 


eco পুশ os | ০০5 ce 


হুজুর হুজুর বলি | জীবন £ মরণে 
. করবি বল | সৰ্মকি ও পৃঃ = 
এ | 
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বাংল! ছন্দের সুলসুজ ৩৯ 
ইত্যাদি চরণে স্থানে স্থানে সাধারণ বাংলা উচ্চারণের কিছু ব্যত্যয় হইলেও 
বাংল! ছন্দের রীতি বজায় আছে। কিন্ঞ অপরাপর স্কলে বাংলা ছন্দের রীতির 
সহিত একাস্ত বিরোধ ঘটিয়াছে ; যেমন 





নিট সা ৮৭. ছা 
জা! নো! : : ন! কি ক | দাচন : মৃঢ় 


ol নি 17 || | 
এ কে :বা রে | মাখা: ঘেরে 
স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ যে কেবলমাত্র তৎসম শব্দে হয় তাহ! নহে । 
ভারতচন্দ্রের_—_ 


(কত) নিশান ফরফর | নিনাদ ধর্ধর্‌ | কামান গর্গর্‌ | গাজে 


AL eee নালা পক শা শী টা mr mm: কনক রস্টি 


(সব) জবান রজ্পুত | পাঠান সভ্বুত | কামান শরনূুত | সাজে 
প্রভৃতি চরণ হইতেই তাহা প্রতীত হইবে । এখানে “জুবান”, ‘পাঠান’, কামান” 
“নিশান, কোনটিই তৎসম শব্দ নহে । 
সংস্কতগদ্ধি ছন্দোবন্ধেও সংস্কৃত মতে দীর্ঘ অক্ষরের প্রসারণ পর্ব ও পর্র্বাজ 
গঠনের আবশ্যকতা মতেই হুইয়া থাকে । যথা, 


= 6B © ©0 


তুষ্টিনি: কেতন | রিষ্টি বি : নাশক | সৃষ্টি: পালন : লম | কারী (ঈশ্বর গুপ্ত ) 


পা!’ ও “রী” সংস্কৃত মতে দীর্ঘ হইয়াও বাংল! উচ্চারণ ও ছন্দের রীতি অস্থসারে 
হব্ব উচ্চারিত হইতেছে । এ 
তদ্রপ, 


11 ০ 22০ © en 68 জল = 


চীন গগন হতে | পূর্ব গগন শ্রোতে | স্যামল রসধর | পুল ( রবীন্দ্রনাথ ) 


|e 0 =H ০৪ 8০ রা, 2) 5 = ৮৮৮22: ০ 


স্বাপদ হি ক্রর রর | শাল কুকুর | লোন*রসনা তুলি | সি্ধুতে ভাসিছে ( হেমচন্দ্ৰ ) 


উদ্ধত চরণগুলিতে যে ঘষে অক্ষরের নীচে ১৯৫ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে সেগুলি 
সংস্কৃত মতে দীৰ্ঘ হইয়াও হ্ৰব্থ উচ্চারিত হইতেছে। অথচ, অনুরূপ অনেক 
অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণও শ্রী এ চরণেই হইতেছে । a 

nD " দর * 








প্ৰ “ 
= bd এ 
| এ “ 
J © ॥ নী. চে 





৪০ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 
(ই) কোন পর্বাজে অতিবিলন্ষিত অক্ষরের ব্যবহার হইলে, 
সেই পর্ববাঙ্গে দ্রুত গতির কোন অক্ষর ব্যবহৃত হইবে না । 

(সঃ ১৫ দ্রষ্টব্য) 
স্থৃতরাং যে পর্ববাজে স্বরাস্ত অক্ষরের প্রসারণ হয়, সেখানে গুরু অথব! শ্বাসা ঘাতত- 
যুক্ত অক্ষর থাকে না। 

পূর্ক্েে যে উদাহরণগুলি দেওয়া গিয়াছে তাহ! হইতেই ইহার যাথার্থ্য 
প্রতীত হইবে । টং 

(ঈ) কোন পর্বাঙ্গে স্বরান্ত অক্ষরের প্রসারণ করিতে হইলে, 
পর্ববাঙ্গের আদ্য অক্ষরে ই, যোগ্য হইলে, সর্বেবোপযুক্ত স্থল বিবেচন। 
করিতে হইবে; নতুবা, পর্ববাজের অন্ত্য অক্ষরের এবং, তাহা ও 
উপযুক্ত না৷ হইলে, কোন মধ্য অক্ষরের প্রসারণ হইবে । কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ যায় যে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরটি পর্ববাঙ্গের আছ্য অক্ষর । 
(প্রসারণের পক্ষে কোন কোন অক্ষরের যোগ্যতা অধিক তাহা ২৯ সং সুত্রে বলা 
হইয়াছে ।) 

|| * ৮ ৯ ৩৩ 


ভীম! লঙ্বোদর। | ব্যান্ত্র চর্ন্মপর! | *****, ( দশমহাবিদ্যা! ) 


এই চরণের প্রথম পর্বের প্রথম পর্ববাঙ্গ ‘ভীমা’য় দুইটি অক্ষরই সংস্কৃত মতে 
দীর্ঘ; কিন্ত ছ্বিতীয়টির প্রসারণ না করিয়! প্রথমটিকে করিতে হইবে । যথা, 


পঞ্জাব সিন্ধু | গুজরাট মরাঠ1 | ****** 


এই চরণের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় ॥পর্ববান্জে “রা, ‘5!’ দুইটি অক্ষরের শেষেই 
. আ-কার আছে ; কিন্ত “রা” অক্ষরটির প্রসারণ না করিয়া “ঠা” অক্ষরটির প্রসারণ 
করিতে হইবে। 


চারু মনোহর | হের নিকটে তার | অন্ত ভুবন কিব! | *****- ( দশমহাবিদ্যা ) 


এই চরণের প্রথম পর্ব্বের প্রথম পর্ববার্গে মধ্যের 'অক্ষরটির প্রসারণ হইয়াছে, 
কারণ সংস্কৃত মতে দীর্ঘন্বরাস্ত অক্ষর বলিয়! ত্ন্বন্বরাস্ত প্রথম ও অস্ত্য অক্ষর 
(হু, রু ) অপেক্ষা ইহার প্রসারপণের যোগ্যতা অধিক । 

কোন কোন স্থলে কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যদি সম্সিহিত 
কতকগুলি পৰ্ববাঙ্গে বা পের” একই স্থলে শ্রসারদীর্ঘ অক্ষর থাকে, 


॥ - 


| tn রাহ 

















ংল৷ ছন্দের মুলসূত্র ৪১ 


তবে ছন্দের প্রবাহের গতি সমান রাখার জন্য কখন কখন উল্লিখিত 
উপষৌশ়্িতার ক্রম লঙ্ঘন করা হয়। 


|| I | 

নিশান ফরফর | নিনাদ ধরধর | কামান গরগর | গাজে 
| | Il 

জুবান রজপুত | পাঠান মজবুত | কামান শরযুত | সাজে 


প্রথম চরণের প্রথম দুই পর্বের ছিতীয় অক্ষরের প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া, তৃতীয় 
পর্ক্বে-ও তাহ! করা হইয়াচ্ছে, যদিও তৃতীয় পর্বের প্রথম অক্ষরের যোগ্যত!| কম 
ছিল না । দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে ও এরূপ হইয়াছে । 


[১৭] হলস্ত ও যৌগিকশ্বরান্ত অক্ষরের ব্যাপার অন্যবিধ । ইহার! 
স্বভাবতঃ মৌলিকস্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ । কারণ হলন্ত অক্ষরের 
অন্তর্গত স্বরের উচ্চারণের পরও শেষ বাঞ্চনবর্ণ টি উচ্চারণ করিতে কিছু সময় 
বেশী লাগে; তেমনি যৌগিক স্বরে একটি প্রপ্বান বা পূর্ণ (৪51181০) স্বরের 
পরে একটি অপ্রধান ব1 অপূর্ণ স্বর থাকে, এবং সেই অপ্রধান (non-syllabic) 
শ্বরটি উচ্চারণের জন্য কিছু বেশী সময় লাগে । এইজন্য হলস্ত ও যৌগিকন্বরাস্ত 
অক্ষরের নাম দেওয়া যাইতে পারে, যৌগিক অক্ষর । ছন্দের মধ্যে ব্যবহার 
করিতে গেলে, তাহাদিগকে, হয়, এক মাত্রার, নয়, দুই মাত্রার 
বলিয়া ধরিতে হইবে? অর্থাৎ হয়, কিছু দ্রুত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
ত্রন্থ করিয়া লইতে হইবে, না হয়, কিছু বিলম্বিত উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে 
দীর্ঘ করিয়া! লইতে হইবে । 

কিন্ত শব্দের ব! পববর্ণঙ্গের অন্ত্য হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই 
সাধারণ রীতি ; যথাঁ-'রাখাল’ ‘গরুর’ ‘পাল’ এই তিনটি শব্দ যথাক্রমে ৩, 
৩ ও ২ মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কেবল যথন কোন অন্ত্য হলম্ত অক্ষরের উপর 
প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে, তখন শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ইহা হ্ৃন্ব (প্রভাব-হ্ন্ব ) হয়। 

(১৪ ও ২১ স্যত্র দ্রষ্টব্য) 


পর্ববাঙ্গের বা শব্দের অস্ত ভিন্ন অন্তান্য স্থলে, অর্থাৎ শব্দের বা পর্ববাঙ্গের আদি 
বা মধ্য প্রভৃতি স্থলে অবস্থিত হলস্ত অক্ষরের সাধারণতঃ ত্রন্থ উচ্চারণ করা হয়। 
এরূপ উচ্চারণের জন্য একটু আয়াস হয় বলিয়া ইহাদের “গুরু” অক্ষর বলা 
যাইতে পারে । 

একটু বিলম্বিত গতিতে উচ্চারণ করিলে শব্দের আদি ঝ। মধ্য অবস্থিত হলস্ত 


( 


- } 


He 
ক) 
নে 








8৪২ 


অক্ষরও দীর্ঘ হয়। এরূপ উচ্চারণ খুব অনায়ালসাধা এবং ইহার প্রতি আমন 
একট! স্বাভাবিক প্রবণতা আছে । 
(১৪ সুত্র জ্রষ্টবা ) 


[ ১৮] কোন পর্বাঙ্গে গুরু অক্ষর (হলন্ত ত্রুস্থ অক্ষর ) 
থাকিলে, সেই পর্ববাঙ্জের শেষ অক্ষরটি সাধারণতঃ লঘু হয়। কখন 
কখন অবশ্য শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত পড়ে, সে ক্ষেত্রে কোন 


: অক্ষরই লঘু ন। হইতেও পারে । 


পূর্বের (১২ স্থত্রে) বলা হইয়াছে যে স্বরগাস্তীর্ষ্যের উত্থান-পতন অন্থসারে 
পর্বধাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়। সাধারণতঃ পর্বাঙ্গের শেষে স্বরগাভীষ্যের পতন 
হয় সুতরাং গুরু অক্ষরের উচ্চারণের জন্য যে প্রয়াস আবশ্যক তাহা সম্ভব হয় না। 

কিন্তু পর্ববাজের শেষ অক্ষরটিতে স্বরাঘাত দিয়াও পর্ববাজের বিভাগ স্থচিত 
হইতে পারে । সেরূপ ক্ষেত্রে পর্ববাজের শেষে গাম্ভীধোর উত্থান হয়, স্বরাঘাত- 
যুক্ত অক্ষরটি তীব্রতায় ও গাস্তীর্ষ্যে অন্যান্য অক্ষরগুলিকে ছাপাইফা উঠে। কিন্ত 
ডোর লেনে স্বরাবাতের ভক্ত বলির গতির উত্থান না হয়, তবে পতন 
₹ হইবেই । এই জন্যই পৰ্ববাঙ্গের মধো সব কয়েকটি অক্ষরই গুরু হয় না। 


যে পক্বীঙ্গে গুরু অক্ষরের ব্যবহার আছে তাহার কোন অক্ষরই 
প্রসারদী্ঘ হয় না । 





উদাহবণ-_ 
সশক : লঙ্কেশ ; শুর | স্মরিলা : শঙ্ষরে ( সধুকথদন ) 
দুৰ্দান্ত £ পাণ্ডিত্য £ পূর্ণ | দুঃসাধ্য £ সিদ্ধান্ত (রবীজনাথ ) 
প্রাতঃস্থাত : নিগ্ধচ্ছবি | আর্ ; সিক্ত : জট! "(রবীন্দ্রনাথ ) 
কিন্ত _ 


০০ a a 


ভগ্ন: কান মঞ্চের | সপ্ত : ছার! | জুড়ে 









সী বা না) কাছে ত | রর না: বি 


সপ সস সপ ও পু —/ / 711 ডি é { | 
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দৈবে £ হতেম | দশম : বক্র | নব: রত্বের | মালে ( রবীজলাখ ) 


শ্রাসাখঘাত (Stress) 


[১৯] পূর্বে স্বর-গান্ভীর্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দের, 
প্রথমে যে স্বরের গাভীধ্য স্বভাবতঃ কিছু অধিক হয়, তাহা বলা হইয়াছে । 
এতছ্যতিরিক্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, এক একটি বাক্যাংশের কোন একটি বিশেষ 
অক্ষরের স্বর-গাভীর্ধয পার্শ্ববর্তী সমস্ত অক্ষরকে অতি স্পষ্টরূপে ছাপাইয়া উঠে। 
এইরূপ স্বর-গাস্ীর্ষ্যের বুদ্ধির নাম স্বরাঘাত ব! শ্বাসাঘাত বা বল । 

ভারতীয় সঙ্গীতের তালের সম বা আঘাত কতকট! ইহারই প্রতিরূপ, 
যদিও অবিকল এক নহে। প্রতি আবর্তে সম একবার থাকে, শ্বাসাঘাতের 
পৌনঃপুনিকতা আবশ্যিক | (স্ুঃ২* ছ দ্রষ্টব্য ) 

সাধারণ উচ্চারণের পদ্ধতির অতিরিক্ত একট! বিশেষ ক্ষোর দিয়! উচ্চারণের 


জন্যই এইরূপ শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত অঙ্ুভূত হয়। 


/ / / / 
“রাত পৌহালে! | ফর্সা হ'ল | ফুটুল কত | ফুল" 
“কোন্‌ হাটে হুই | বিকোতে চাস্‌ | ওরে আমার | গান” 
প্রভৃতি চরণে যে যে অক্ষরের উপর / চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে শ্বাসাঘাত 
বা স্বরাঘাত পড়িযাছে। এ ক্ষেত্রে শর সমস্ত অক্ষরকে অতিরিক্ত একট! জোর 
দিয়া পড়া হইতেছে । কিন্ত সর্বদাই যে এরূপ ভাবে পড়া হয় তাহা নয় । 

[ ২০ ] বাংলা! ছন্দে অক্ষরের মাত্র! এবং ছন্দোবন্ধের প্ররুতি শ্বাসাঘাতের 
উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ‘পঞ্চনদীর’ এই শব্দটির মোট মাত্রাসংখ্যা 
৬, কি ৫, কি ৪ হইবে তাহা নির্ভর করে শ্বাসাঘাতের উপর ॥ প্রাক্ৃত বাংলায় 
স্বাসাঘাতের ব্যবহার বেশী । কাবো যেখানে চল্তি ভাষার শব্দের বহুল ব্যবহার 
দেখা যায়, সাধারণতঃ সেইখানেই শ্বাসাঘথাতের বাহুল্য থাকে । কিন্তু ইচ্ছা 
করিলে তৎসম বা অন্যান্য শব্দেও শ্বাসাঘাত দেওয়া যাইতে পারে । রবীন্দ্রনাথের 
'বলাকা'র ‘শঙ্খ’ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক মোটামুটি সাধু ভাষায় রচিত এবং 

পঙ্গে গুরুগন্ভীর হইলেও শ্বাসাঘাতের প্রাবল্যের জন্ম ইহান্ডে একটা বিশেষ 


£ 














৪৪. বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 


রকমের ছন্দঃস্পন্দন অঙ্ছভূত হয় এবং ভাবের দিক্‌ দিয়া ইহার আবেদনও 
অন্যরূপ হয়। 

[২০ ক] শ্বাসাঘাত পড়িলে বাগ্যন্ত্রের গতি ক্ষিপ্র হয়, সুতরাং 
অভিদ্রত উচ্চারণ করিতে হয় । 

[২* খ] শ্বাসাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের ( closed 
syllable ) উপরই পড়ে; স্বরান্ত-অক্ষরের ( ০pen 5y]lab]e ) উপর 
শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়। যৌগিক অক্ষরের সমান 
করিয়। লইতে হইবে । 


/ / / / 
রাত পোহালে! | ফর্স। হ’ল | ফুটুল কত | ফুল ( দীনবন্ধু ) 
না বি, 
সকল তক | হেলায় তুচ্ছ | ক'রে ( রবীক্রনাথ--বলাক1--নবীন ) 


উপরের পংক্তি ছুইটিতে যে যে অক্ষরের উপর রেফ. চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, 
সেখানেই শ্বাসাঘ।ত পড়িয়্াছে । লক্ষ্য করিতে হইবে যে এ শ্বাসাঘাত্যুক্ত অক্ষর 
সবগুলিই যৌগিক (০1959) । 

/ / 

ধিন্ত| ধিন! | পাকা লোন! ( গ্রাম্য ছড়া! ) 


/ / 
রঙ যে ফুটে | ওঠে কতো! 


/ / 

প্রাণের ব্যাকু | লতার মতে! ( রবীন্দ্রনাথ-_খেয়1-_ফুল ফোটানে। ) 

“এইরূপ ক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের অনুরোধে ‘পাক!’ শব্দটিকে “্পাক1- এবং “ওঠে” 
শব্দটিকে ‘ওঠে-( এইরূপ উচ্চারণ করিতে হয় । 





[২০ গ ] শ্বাসাঘাতযুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের 
হ্রব্থীকরণ হয়৷ শ্বাসাঘাতযুক্ত যৌগিক অক্ষর শব্দের অন্ত্য অক্ষর হইলেও 
তাহার ত্রস্বথীকরণ হইবে । শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যন্ত্রের সক্ষোচন ও অতিক্রত 
' উচ্চারণের জন্যই এইরূপ হয়। স্বতরাং 


/ TT চি ডে ৩ 9 / ছু, 
সব পেয়েছির্‌ | দেশে কারে! | নাই রে কোঠ! | বাড়ি 


এই পংক্তিতে রেফ্‌ চিহ্নিত প্রত্যেকটি অক্ষরই এক মাতার । শ্খা ঘাত না 
ডি লা বা পর হত দা! ১০ ১ ও 
সাত বা শ্বাপাঘা তযুক্ত যৌগিক অক্ষরের 











বাংলা ছন্দের মুলপুত্র ৪৫ 


মাত্র একটি স্বরবর্ণ দিয়া গঠিত হয়, তবে কখন কখন এই স্বরবর্ণের মাত্রা-লোপ 
(975197) হয়। স্বরবর্ণ টি তখন অতিদ্রত উচ্চারণের জন্য মাত্র একটি স্পর্শ- 
স্বরে (৮০৮৮৪1-51109) পধ)বসিত হয় । 
যে রন্ধন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে ( প্ৰাচীন গীতিকখ! ) 
সাহেবের! সব | গেরুয়া পচ্ছে | বাঙালী নেক্টাই | হাটু কোটুট! 
| ( দ্বিজেন্দলাল--হাসির গান ) 
গাচ্ছে এমনি | তালকান। যে | শুনে ত! পালে | চমকাচ্ছে 
(দ্বিজেন্্লাল- হাসির গান ) 
এ সমস্ত ক্ষেত্রে 
খেয়েছি আমি = খেয় + (এ) + ছি আমি 
সাহেবের! সব=সাহেব_ + (এ) + র! সব, 
বাঙালী নেক্‌টাই = বাঙ + (আ) + লী নেক্‌টাই 
শুনে ত! পীলে = শুন্‌ + (এ) + তা -পীলে 
কিন্তু উৎকুষ্ট ছন্দোবন্ধে এরূপ স্পর্শস্বর ও অস্পষ্ট উচ্চারণ লক্ষিত হয় না। 
[২*ড] শ্বাসাঘাতের প্রভাবে অনিদ্ধত উচ্চারণের জন্য একই পর্ববাঙ্গের 
অস্তভূক্ত অক্ষরের পরস্পরের মধ্যে ছন্দঃসন্ধি (metrical liai5০n) ঘটে | এইজন্য 
তালপাতার এ | পু'থির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে | বল্‌লে কে (কিরণধন- পিতা! স্বর্গ ) 
এক পরসায় | কিনেছে ও | তালপাতার এক | বাশী ( রবীজ্রনাথ--হুখ দুঃখ ) 
গঙ্গারাম ত | কেবল ভোগে | 
পিলের জ্বর আর | পাঞ্ুরোগে (সুকুমার রায়__আবোল্‌ তাবোল্‌ ) 


এই সব ক্ষেত্রে 
তাল পাতার উ-্তাল পা? তাই 
তালপাতার একতাল পা আনেক 
লী ০ আবরার 






Ee". 


[তে ভাত |, চড়িয়ে দে ন! ৯» (গ্রাম্য ছড়!) 





eu ৬ রা? 
৯ 
77151, LIBRARY 


৪৬ ংল ছন্দের মুলসুত্র 


জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি 
( রবীক্্রনাথ--বলাক1--নবীন ) 


ইত্যাদি চরণে ‘চড়িয়ে’ ‘ঝরিয়ে’ ‘ছড়িয়ে’ ছুই অক্ষরের শব্দ বলিয়া বিবেচিত 


হইবে । 
এই সব ক্ষেত্রে চড়িয়ে চড়ে ; ঝরিয়ে=করো্যে ; ছড়িয়ে ্ছড়ো ৷ 
সেইরূপ ২* (ঘ)র নিয়ের উদাহরণে 
গেরুয়া = গের + উয়! ( “উয়।' একত্ৰে একটি যৌগিক স্বর ) 
[২০ চ] শ্বাসাঘাতের জন্ত বাগ্যস্ত্রের উপর প্রবল চাপ পড়ে বলিয়া একবার 
স্বাসাঘাতের পরই বাগ্যস্ত্রের কিছু আরামের আবশ্যকতা হয় । স্থতরাং একই 
পর্ব্বান্দে উপর্যুপরি অক্ষরে কখনও শ্বাসাঘাত পড়িতে পারে না। 
[ একই পক্বণঙ্গে একাধিক শ্বাসাঘাত-ও পড়িতে পারে না। কারণ, 
প্রতি পর্বান্গে স্বরগাম্ভীধ্যের একটা স্নিরূপিত উত্থান বা পতনের গতি থাকে, 
এবং সেই গতির প্রারস্ত বা উপসংহার অন্সারেই পর্ব্বাঙ্গের বিভাগ ও স্বাতস্ত্রেযর 
উপলব্ধি হয়। দুইটি শ্বাসাঘাত একই পৰ্ব্বাঙ্গে থাকিলে এই গতির প্রবাহ 
একমুখী থাকিবে না, স্বরগাভীধ্যের পতনের পর আবার উত্থান হইবে, স্তরাং 
সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পর্বাজের প্রারস্ত হইল এইরূপ বোধ হইবে । ] 
অধিকত্ত, পক্ববাজের মধ্যে শ্বাসাঘাতের পরবর্তী অক্ষরটি লঘু হওয়। 
বিভিন্ন পর্বাঙ্গের অঙ্গীভূত হইলেও একটি শ্বাসাঘাতের পরই আর একটি 
__ স্বাসাঘাত না! দেওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
শব্ঘ পর! | গৌর হাতে | বৃতের দাঁপটি | ভুলে ধর 
এখানে তৃতীয় পর্বটি তত স্থআব্য হয় নাই | ‘দীপটি ঘ্বতের” লিখিলে ভাল হইত । 
[২* ছ শ্বাসা্থাতের জন্য বাগ্যস্ত্রেরে যে তীব্র আন্দোলন হয় তজ্জন্তা 
স্বাসাঘাতের পৌনঃপুনিকতা স্বাভাবিক । 
স্থতরাং শ্বাসাঘাত সন্মিহিত পবেব ৰা সঙ্সিহিত পবরণীজে অন্ততঃ 
একাধিক সংখ্যায় পড়িবে । 

[২* জন শ্বাসাঘাতের জন্য অতিদ্রত উচ্চারণ এবং বাগ্যস্তরের ক্ষিপ্র 
সক্কোচন হয় বলিয়া, বাংলায় শ্বাসাঘাত-্রধান ছন্দোবন্ছে ক্রম্বতম ৯ 
অর্থাৎ, ৪ মাত্রার পবব* এবং প্রতি পক 7 পৰ্ব ০ 
টি শ মাত্ৰ পৰ্ববাঈ থাকে । ট 


(কি শা 














রর ০: চি 

এই রীতি অস্থসারে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের নিক্পলিখিত কয়েকটি বোল্‌ নির্ণর 
করা যায় । লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাংলার ও সীমান্তবন্তী অঞ্চলের ছড়ায়, 
লোকসঙ্গীতের টস সিল ৪828: 


(কে) দত দি, | দি পিলোর্ক, | রিজ্ভ।; পিজোর্ত ৷ 4 - 
বা, টাক্‌ ডু; না ডুন টাক ডু: ন ডুদ। চাক ডু: ডু ডুন 
বা, লাক্‌চ : ড় চড়, | লাক্‌ চ : ড ড়া চড়, | লাক্‌চঃ ড় ড়! চড়, | চড়, 

(কক) লাক চড়. চড়. | লাক চড়, চক লাক চড়, চড়, | চন, be 
(খ) a: নার | নারদ: নারদ 


নু =) EY 

বা, দিপির : দিাং | দিপির : দিপাং [ দিপির : দিপাং | তাং 
/ 5 =» /= Yh রা 

(গ) ক্ষ : ফল! | লক! : ফক্ষ1 En 
2 / / শু শত / / ় 

(গগ) গিজোড়, : গিজত! | গিজোড় £ গিজ্তা খু 

এই কয়টি উদাহরণে প্রতি পর্ধেই ২টি করিয়া আঘাত পড়িয়াছে। এক পর্বে 

একটি করিয়া আঘাত পড়িতে পারে ; যথা-_ 


= © 0 PA তি 
(ঘ) টক: দুর hi 


FM © 0 
বা) লেজ্জ। £ বারি] দোলে: আন! | ( ১ম অক্ষরে আঘাত ) 
oo 0 ৫ / oo «/ © 0 
(ডে) তুতুর : ৮৮৯৬৭ সি RET শা ( ২য় অক্ষরে আম্বাত ) 
(5) তেটেঃ দিন মা | কেটে £ বিন্‌ ঝা, 
ব্‌! 
os 4 * 5 /৩ J 
উরে টক | টরে টক! * ( ৩য় অক্ষরে আঘাত ) 
¢ ১ 
(ছু) তাঁত ; তা বিন্‌ | ধাখ| ; তা ধিন্‌ ( ৪র্থ অক্ষরে আঘাত ) 
যথা 
কতো : বে কুল্‌ | কতো : আকুল ( রবীন্রনাথ--ক্ষণিকা, কল্যাণী ) 


বাস্তবিক পক্ষে (চ) ও (ছ) জাতীয় পর্বে দেখা যাইবে যে প্রথম পর্বাজে ও 
একটি স্বরাঘাত টুকিছে | 38 সু 


টি 2 
নন্দ ও 









৪৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


স্থতরাং ছে) বাস্তবিক (খ), এবং (5) বাস্তবিক (গগ) জাতীয় পর্ব হইয়া 


দাড়াইবে। 
[২* ঝ] শ্বাসাঘাতের পূর্বববন্তী অক্ষরটি গুরু ( হলন্ত হব্ব ) হইতে পারে 


(স্থঃ ১৬ দ্রঃ), কিন্ত সে ক্ষেত্রে ছন্দ-সৌষম্যের রীতি বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় 
(সঃ ৩২ ক দ্রঃ)। এইজন্য 

> < : বাজে | সোনার : পায়ে 
ভাল শুনায় না; কিন্তু 


৬ / 
লেক 2 বাক্য । হানা হাদি 


রন নেক 
চলিতে পারে । 


ংলা ছন্দের সুত্র . 
[২১] বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বে কয়েকটি গোট। মুল 
শব্দ থাক আবশ্যক । উপসর্গ ইত্যাদিকে এক একটি মূল শব্দ বিবেচনা 
করিতে হইবে। সাধারণতঃ একটি মুল শব্দকে ভাডিয়া দুইটি পর্বের মধ্যে 
_. দেওয়া চলে না। এইজন্য 
কত ন! অর্থ, কত অনৰ্থ, আবিল করিছে স্থগমঞ্তয ( রবীস্রনাথ__ নগরসঙ্গীত ) 
এই পংক্তিটি পাচ মাত্রার পর্বে রচিত মনে করিয়া 
কত না অর্থ, | কত অনৰ্থ, ! আবিল করি | ছে ন্বর্গমত্তয 


এই ভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না। 
এই কারণেই নিঙ্গোদ্ধত চরণগুলিতে ছন্দঃপতন হইয়াছে ূ 
পধিমাঝে দুষ্ট যব | নের হাতে পড়িয়া (জরা 
বলি বীরবর প্রম | দার কর ধরিল ৃ 


হই একটি লে এই রীতির বাতি বাইত পা 
ক] যেখানে চরণের শো পর্বটি আলুর জ০1০০) এরা ৬ 
_ অতিরিক্ত অংশ বলিয়! মনে হয় ৮ 
i - বুম খাবে নে | দুখের ফেন। | কুলের বিছ! | না 


ছা 
চর EE, 









চি দি দর মুলসূত্র 8৯ 
কোথায় শিক্ | ভুলেছ’ ভাক্ক | মাধৰীর সৌ | রভে _( ছৰ্ব্বালা, কালিদাস রায় ) 
রেলগাডী ধায় : | হেরিলাম হায় | নামিয়! বন্ধ | মানে 


( পুরাতন ভৃত্য, রবীন্দ্রনাথ ) 
কিন্ত যেখানে সম-মাত্রার পর্বব লইয়। কবিত। রচিত হইয়াছে, মাত্র সেখানেই 
এরূপ চলিতে পারে; যেখানে বিভিন্ন মাত্রার পর্বব ব্যবহৃত হয় সেখানে একূপ 
চলেনা। পাদ ্‌ 
ছন্দ শ্বাসাঘাত-প্রধান হইলে পর্বের মাত্রাসংখ্যা স্নিন্দিষ্ট থাকে বলিয়! 
যে কোন স্থলেই শব্দ ভা়িয়! পর্ববগঠন করা যায়; যথা_ 


ঘরেতে ছু | রস্ত ছেলে | করে দাপা | দাপি ( রবীজ্লাথ ) 
কালনেমি ক | বন্ধ রাহু | দৈত্য পাষ | ও ( কয়াধু, সত্যোন্্ৰনাথ.) 


[খ) বাংলা মূল শব্দ সাধারণতঃ এক হইতে তিন মাত্রার হয় ; বিভক্তি 
ইত্যাদির যোগে ইহ! অপেক্ষাকৃত বড় হইয়াও থাকে । সময়ে সময়ে বিদেশী ও 
তৎসম শব্দ অথবা সমাস ব্যবহারের কারণেও বড় শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায় ॥ 
সে সব ক্ষেত্রে আবশ্যক হইলে তাহাদের ভাডিঘা দুইটি পর্বের মধ্যে দেওয়া 
যাইতে পারে । তবে যতট। সম্ভব শব্দের মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চেষ্টা 
করিতে হইবে । 


সহকারী রাজকুক্ | কাঞ্চনবরণ, 
যার করে জ্বলে টেলি | মেকস রতন ॥ 


( গঙ্গার কলিকাতা দর্শন, hie 5 
চারি অগ্নি মিশ্রিত | হইয়! এক হৈল । 
সমুদ্র হৈতে আচম্‌- | বিতে বাহিরিল ॥ 
(আদিপর্বব, কাশীরাষ ) 
বিষ্ণু পাইল! কমল! | কৌস্তভ মণি আদি। 
হয় উচ্চে;শ্বব| এর | বত গজনিখি ॥ (এ) 
Nt | পুঞ্জ পূজারী | সারদার উপ! | সকের! সবে 
( স্বাগত, সত্যোন্ৰনাথ দত্ত ) 
৮৯ ০০৯৮1০১১4৪১ 
দি ডা: ( কালিদাস রায়) 





৫০ বাংল! ছন্দের ॥ মূলসূত্ 
[২২] প্রত্যেক পর্বের দুইটি বা তিনটি পর্ববাজ্গ থাকিবে । 
অন্ততঃ দুইটি পর্ববাঙ্গ না থাকিলে পর্বের মধ্যে কোনরূপ ছন্দের গতি রা তরঙ্গ 
অমুহূত হয় লা: ; , 
প্রতি পর্ব্বাঙ্গেও একটি বা, ততোধিক গোটা মূলশব্দ রাখিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । তবে যে সব ক্ষেত্রে কোন গোটা মূলশব্দ ভাঙিয়া পর্বববিভাগ কর! হয়, 
সে সব ক্ষেত্রে অগত্যা ভাঙ্ টা শব্দ লইয়াই পর্বের কোন একটি অঙ্গ গঠিত হ্য় b=: 
বড় (চারি রা ততোধিক মাত্রার) শব্দকে আবশ্যক মত ভাডিয়া ছুইটি 
পর্ববাক্দ গঠন কর! 'ঘাইতে পারে। তবে মূল ধাতুটি অবিভক্ত রাখার চ্ষ্ট! 
করিতে হইবে । 
শ্বাশাঘা'ত-প্রবল ছন্দে যেখানে: পর্ব ও পর্বাঙ্গের মাত্রা পূর্বনিদ্দিষ্ট থাকে, 
সেখানে যবেচ্ছভাবে শব্দের বিভাগ করিয়া পর্ববাঙ্গ গঠন করা যাইতে পাবে। 
এস ২ প্রতিভার | রাজ : টীক। £ ভালে | এসো! £ ওগো! £ এস | সপৌ £ রাৰে। 
স্বাগত : কাব্য | কোবিছ্ধ ;. হেখায় | উন্জ : যিনীর (. বাজিছে ; বাশি ৷ : 
| সি (স্বাগত, সতোক্রনাণ্‌ দত্ত ) 
যত্বশৈলে £ শব্দসিন্ধু | করিয়া : মন্থন 
আমিআ-? ক্ষরের ৮5 : সখা | করেছে : অৰ্পণ 
( কলিকাতা-দৰ্শন, দ্বীনবন্ধু ) 
কোন্‌ হ! : টে তুই | বিকো: তে চাস | ওরে; আমার | গান 
' (ধণাস্থান, ববীন্দ্রনাখ ) 
কেব: করলেরূপ | নাই লেবার | জে কেব:লেতঙার | মূর্তি ; নাহি 
KIL ( কোজাগরলন্ী, যতীন্দ্র বাপ্চী ) 
[২৩] এক চি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ দুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়। 
থাকে। কখন এক মাত্রার পর্ববাঙ্গও দেখা যায়। বাংলা শব্দও সাধারণত: 
এক, ছুই, তিন:-বা চার মাত্রার হয় । মোটামুটি বলিতে গেলে, এক একটি মূল 
শব্দই এক একটি পর্ববাঙ্গ । তবে সর্বত্রই তাহ। নহে। (২১শ ও ২২শ স্থত্র দ্রঃ। ) 
পর্ববাঙ্ছের শেষে স্বরগাস্তীর্য্যের হ্রাস হয়, এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । 
তন্তিন্র কবি ইচ্ছা রুরিলে পর্ববাঙ্গের পরে সামান্য বা অধিক বিরামস্থল রাখিতে 
পারেন । সময়ে সময়ে পর্ববাঙ্গের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া যায় । কোন কোন 
স্থলে দেখা! যায় যে,. পর্বের মধ্যেই, পর্ববাঙ্জের পরে, উপচ্ছে্ কিংবা পূর্ণচ্ছেদ 
পড়িয়াছে। (১ম সুত্রে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি জষ্টব্য।) কিন্তু পর্ব জের মধেঃ 
কোনকূপ যতি বাছে থাকিতে পারেনা। ৬৪১৪ 








= পি এ. 
a সস, ৮০. টিং. 





বাংলা ছন্দের যন ৫১ 


1২৪7] বাংলাদ্ধ ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৮ মারার পর্ব্বের ব্যবহারই বেশী । 
১* মাত্রার পর্বের বাবহার9 বর্তমান যুগে যথেষ্ট দেখ! যায়। কখন কথন: 
«৫ ও ৭ মাত্রার পর্ধেরর ও ব্যবহার দেখ! ঘায়। ৪ মাত্রা অপেক্ষা ছোট ও ১* মাত্রা 
অপেক্ষা বড় পর্বের ব্যবহার হয় না।*.. 

প্রত্যেক প্রকারের পর্বের বিশিষ্ট কোন ছন্দোগুণ আছে । 
৪ মাত্রার পর্বের গতি ক্ষিপ্ত, ভাব হান্ধ।। শ্বাসাদাত-প্রধান ছন্দে শুধু 


৪ মাত্রার পর্বই বাবহৃত হইতে পাবে । 


জল পড়ে | পাতা নড়ে ॥ 
কালে! জল | লাল ফল ॥ 
রাত পোহাল’ | ফর্সা হ'ল | ফুটুল কত | ফুল। 
"কে নিবি গে। | কিনে আমায়, | কে নিবি গে! | কিনে ।” 
পসরা! মোর | ঠেকে ঠেকে | বেড়াই রাতে | ছিলে & 
ম। কেঁদে কয় | “মঞ্জুলী মোর | এ তো কচি | মেয়ে" 7১) 
কোন্‌ ফুল ! তার তুল্‌ 
তার তুল | কোন ফুল । 
ছয় মাজ্ঞার পর্বের ব্যবহার বর্তমান যুগে সর্ববাপেক্ষা অধিক । এ রকমের 
পর্বের চাল মাঝারি, সাধারণ কথোপকথনের এক একটি বিভাগের প্রান্থ সমান । 
বাংল! লঘ্ুত্ৰিপদী ছন্দের ভিত্তি ছয় মাত্খার পর্ব ॥ 
শুধু বিঘে দুঃ | ছিল মোর ভূই | আর সবি গেছে | কণে 
৷ ২... ওগো! কালো! মেঘ | বাতাসের বেগে | যেওনা যেওনা | ঘেওন চলে 
( সেখ! ).স্তব্ধ চপল | বাসন! মানসে, | হত লাললার | উগ্রতা 


আট মাত্রার পর্বই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহার গতি মন্থর ও সংযত, ভাব গম্ভীর । বাংল! পয়ার, দীর্ঘ- 
ত্রিপদী প্রভৃতি সনাতন ছন্দ এবং সাধারণ অমিতাক্ষর ( অযিত্রাক্ষর ) প্রভৃতি 
ন্দের ভিত্তি আট মাতার পর্ব । 












2 ৯ মাত্রার পর্বের ব্যবহার বাংলায় বিশেষ দেখা বাক্স না। * 


2৮59): 
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জজ 
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PR +. 





৫২ 
দশ মাত্রার পর্ধের বিস্তৃত ব/বহার শুধু বর্তমান যুগেই দেখা যায়। & পূর্বে 
কেবল দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের তৃতীয় পর্বরূপে ইহার ব্যবহার দেখা বাইত।) 
সাধারণত: লখুতর পর্ষ্বের সহযোগেই ইহার ব্যবহার হয়। 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, | আলো চাই, চাই মুক্ত বায় ৷ 
চাই বল, চাই স্বাস্থ), | আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু | 


ধ্বনি খুজে প্রতিধ্বনি, | প্রাণ খুজে মরে প্রতিপ্রাণ | 
জগৎ আপনা দিয়ে | খু জিছে তাহার -প্রতিদান 
নিস্তন্ধের সে-আহ্বানে, | বাহিয়া জীবন-যাত্র। মম । 
সিক্ধুগামী-তরঙ্গিনী সম | 
এতোকাল চলেছ্িন্ | তোমারি স্রদূর অভিসারে ৷! 
বঙ্কিম জটিল পথে | স্থখে দু:খে বন্ধুর সংসারে ৷৷ 
অনিদ্দেশ অলক্ষ্যের পানে । 
দীঘতর মাত্রার পববশুলি সাধারণতঃ লখঘুতর পবেবের 
সহযোগেই ব্যবহৃত হয় । 
পাচ মাত্রা ও সাত মাত্রার পর্বের প্রক্তৃতি অন্তান্য পর্ব্ব হইতে কিছু বিভিন্ন । 
A দুইটি বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গে রচিত হয় বলিয়া ইহাদের syncopated 
বা অপূর্ণ পর্ব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার 
উচ্ছল, চপল ভাব অঙ্গুভ্ৃত হয় । 
সকল বেল! | কাঁটিয়। গেল | বিকাল নাহি | যায়_ 
( অপেক্ষা রবীন্দনাথ ) 
গোকুলে মধু | ফুরায়ে গেল | আঁধার আজি | কুঞ্জবন 
| ( শেষ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ) 
ছিলাম দিশিদিন | আশাহীন প্রবাসী ১৫ ৮. সর 
বিরহ তপোবনে | আনমনে উদাসী ্‌ NE 
( বিরহানন্দ. রবীন্দ্রনাথ ) | 
চি ললাটে জয়টাক! | প্রন্থন-হার গলে | চলে রে বীর চলে 
সে কার! নহে কার! | যেখানে ভৈরব | রুদ্র শিখ! জ্বলে | 
(নজরুল ইস্লাম ) ক 
[ae J বাংলা ছন্দের রীতি এই যে, পবেব'র মধ্যে পক লিকে 
সুনিদ্দিষ্ট নিম অন্মুসারে সাজা ইতে হইবে; হুয়, পক 
















ংলা ছন্দের মূলসুত্র ৫৩ 
পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের ক্রম অন্মুসারে তাহাদিগকে 
সাজাইতে হইবে । পর পর পর্ঝধাস্ুগুলি, হয়, ক্রমশঃ হুম্বতর, না হয়, দীর্ঘতর 
হইবে । শ’ এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ছন্দঃপতন ঘটবে । ধঃ 

এই নিছমান্তুসাবে বাংলায় প্রচলিত পর্ববসমূহ নিগ্রলিখিত আদর্শ (pattern 
বা ছাচ ) অনুযায়ী বিভক্ত হইয়া থাকে ॥ এই সঙ্ষেতণুলিই বাংল! ছন্দের 
কাঠাম । পর্ধের মধ পর্ববাঙ্গের মাত্রা ও সমাবেশের উপরই ছন্দের মূল 
লক্ষণটি নির্ভর করে । 
পর্বের দৈথ্য-__ দুইটি পর্ববাঙ্গে বিভাগের রীতি-__ তিনটি পর্ববাঙ্গে 
বিভাগের রীতি 








৪ — ২+২ 
জল : পড়ে | পাত : নড়ে 
দিনের আলে | নিবে : এল 
৮33 ৩+১ = 
কিন্তু নাপিত | দাড়ী কামায় | আন্ধেক : তার | চুল 
সর ১৩ % 
তিন £ ৰক্তে | দান 
রাম : সিংহের | জয় 
ভী- চুক ৩২ 
পঞ্চ : শরে | দগ্ধ : করে | করেছ : একি | সঙ্যাসী 
৬ ২ + ত 
পূর্ণ £ চাদ | হাসে : আকাশ | কোলে 
আলোক : -ছায়। | ‘শব : -শিবানী | সাগর-জলে | দোলে 


তি রা mmm IEEE EET 


* তারকা-চিহ্নিত পথায় পব্ব-বিভাগ কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
+ গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, পছ্যের এক একটি পরের পব্বাক্গের পারস্পযোর মধ্যে 
এমন একটি সরল গতি পাকিবে, যাহা রৈখিক সমীকরণ (1858 59৮00) দিয় প্রকাশ করা 
যায়। গছ্যের পরে সদনত! থাকিতেও পারে। বরং তরঙ্গারিত গতির দিকেই গন্ধের 
প্রবণতা ॥ 
{+ উদ্দাহরণ-_ ডি রান শা ( মধুসুদন ) 


আনিকার বসস্তের | আনন্দ অভিবাদন ( র্ীজ্রনাথ ) 








8 বাংলা ছন্দের মূলসূত্ৰ 
পর্বের দৈর্ঘ্য দুইটি পর্বাঙ্গে বিভাগের রীতি তিনটি পর্ববাজে 
বিভাগের রীতি 











টি এ 271৬ : ২২4২ 
ভূতের : মতন | চেহারা : যেমন কিশোর কুমার | 
্ বাধা : বাহু : তার 
ES = | ৯-+৪. | 
শিখ £ গরজ় | গুরুজীর : জয় ৃ 
র্‌ ed ৪4২ : 
সপ্তাহ £ মাকে | সাত শত : প্রাণ রর 
ES Bh) ন ৩+৪ 
কর: পূরব : মেঘ মুখে | পড়েছে : রবি রেখা 
Br ৪+৩ 
ই. বিরহ £ তপোবনে | আনমনে £ উদাসী 
1৮ 2 মুনা ৩+৩+২ 
পাখী সব £ করে রব রাখাল ; গরুর : পাল 


12১, | 


পি 


| ( আধুনিক, ৬ নবীন = নাথ ) y 
FF . =f 
গ্রাম রঃ নি রঃ কুলি (. কৃ Lf শব চা | 2. ৯৫: 


চি টা Mh 
ঘ্যা ক শা শন 








বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


পার্কের দৈর্খা দুইটি পর্বধাজে বিভাগের রীতি 


“ 
আর? 


কা তিনটি পর্ব্াঙ্গে 
বিভাগের কীতি 
৩+৩-+৪ - 
ভারত- : ইশ্বর : শাজাহান 
৪+৩+৩' 
মহারাজ : বঙ্গজ,: কায়স্থ 
সকরুণ ; করুক : আকাশ 
৪+৪-+২ 
'অশ্রস্ভর। : আনন্দের : সাজি 
২৪49 * 
থা: চালাই! : শীতগতি 
দিব| : হয়ে এল : সমাপন 


[ ২৫ ক] বাংল! ছন্দের পর্ধবাঙ্গবিভাগের সক্ষে গুলি ভাক্তীষ সঙ্গীতের 
তাঁল-বিভাগের অনুরূপ । মূলতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের ও বাংলা ঞ্ভূতি ভাষার 
ছন্দের প্ররুত্ি এক; উভযেরই আদিম ইতিহাস এক | নিয়ে পর্ববিভাগগুলির 


সহিত ভাল-বিভাগের স্থত্রের একা দশিত হইল ২ 


পরের সাত _- পর্বাঙ্গ বিভাগের রীতি 


৭ ২৩ 
টা... হ-৬:৩%:২ 
৬ 5: | ৩+৩-" 

৫ ৪ | ২৪, ৪+২. 
সম ৩৩৪8, ৪৩ 
2:৬৯ 

২+৩৭+৬,৩৭৩+২' 

কু ৪+৪+২,২+৪+৯৪ 


2৯ | 3 
[২৩৬] পরস্পর সমান বা প্রতিসম 
হারা ্মাবস্য কত! নাই । ly 





Got 


ললে 


অনুরূপ তালের নাম 
ঠুম্রী বা খেস্টা 

বাপতাল 

দ্াদর1, একতাল! ইত্যাদি 
রূপক | 

তেওর। 
কাওয়ালী ইত্যাদি 

ত্িপুট তিল । দক্ষিণ ভারতী ) 
স্থর ফাকৃতা 


ম পর্বে মধ্যে পর্ব্বাঙ্গবিভাগের রীতি 


না 1... সম শেখান পৰ পৰ্া্গবিভাগের একটি এন বারংবার ব্যবহৃত স্ব, এবং সেই সম্ষেতের 





৫৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


৬ . bad 
ও ক - ত কত 2৬৬৬ তা, এ সিরাজ 


“আনন্দে : মোর | দেবত। : জাগিল | জাগে : আনন্দ | ভকত প্রাণে" 


এই চরণটিতে প্রথম তিনটি পর্ব পরস্পর সমান, প্রতোক পর্ব্বেই ছয় মাত্রা 

আছে। কিন্তু পর্ববাঙ্গ বভাগের রীতি বিভিন্ন । প্রথম পর্বেব ৪+ ২, দ্বিতীয় 

পর্বের ৩-+ ৩, তৃতীয় পর্বে ২+ ৪ । 

সেইরূপ, 

“মৃত্যুর : নিভৃত : শ্রিক্ষ ঘরে | বসে আছ : বাতায়ন : পরে, | জ্বালা : রেখেছে : দীপখানি | 
চিরস্তন : আশাত : উন্দ্বল” 

এই চরণটির প্রানি পক্কেই দশ মাত্র! আছে ॥ কিন্ত পর্ধাঙ্গবিভাগের রীতি 

যথাক্ৰমে ৩++৩+9৪, 9+9+১, -+৩+৪, ৪1৩7৩ । 


[২৭] উচ্চারণের রীতি বজায় রাখিয়া ছন্দের pattern বা 
আদর্শ অন্ুসারেই অক্ষরের মাত্র! স্থির হইয়া থাকে । 


পূর্বে বলা হইয়াভে যে, বাংলায় কোন কোন শ্রেণীর অক্ষর আবশ্টক-মত 
দীর্ঘ হইতে পারে ॥ সাধারণ রীতি এই ঘে, প্রত্যেক অক্ষরই একমাত্রিক বলিয়া 
গণা হইবে, শুধু শব্দের অন্তস্থ হলম্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে। 
০ সরল কারি উপরে লিরিক লিরলে পাক্বণঙ- 
বিভাগ করিবার জন্য অক্ষরের দীঘাঁকরণ বা ক্রম্বীকরণ করা হইয়া! 
থাকে৷ এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরাঘাতের প্রভাবে যে কোন হলম্ত 


অক্ষর হস্ব হইতে পারে । বিভন্গ গতির অক্ষরের ব্যবহার ও সমাবেশ-সঙ্বন্ধে 


যে বিধি-নিষেধ আছে তাহা স্মরণ রাখিতে নি ( স্থবঃ ১৫, ১৬, ১৮ ও 


২৯ দ্ৰষ্টবা ) 


এই উপলক্ষে কোন কোন স্থলে গোটা শব্দকে ভাঙিয়া পর্বব বা পর্ব্বাঙ্জ-বিভাগ 
করা যাইতে পারে, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে । (স্থঃ ২১ ও ২২) 


- পাঠকের রুচি-অন্থসারে জ্রিজাগাডুরারে চরণের অস্ত্য বরকে দীর্ঘ করিয়া 


Bn AFA IO 


অনুযায়ী বিভাগের উপরই কোন বিশেষ ছন্দতরঙ্গের প্রভাব নির্ভর করে, সেখানে পরতোক পরেই 
পর্বাঙ্গবিভাগ একবিধ করার চেষ্টা কর! হয় । স্ররাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে ইহ! কখন ' খন দেখ 
যার । যেখানে প্রসারদীর্ঘ অক্ষরের বাবহার থাকে. সেখানেও এরূপ দেখা বার । ০১. 

্‌ | (সঃ ১৬৯) 




















বাংল! ছন্দের মুলসুত্র ৫৭ 


টানিয়া অস্তা পর্বের দৈর্ঘ্য বাড়াইনে পার যায় । অবশ্য প্রতিলম পর্ববগুলিতে 
মোট মাত্রা সমান রাখিতে হইব ৷ * 

[ ২৮] ছন্দোলিপি করিবার সময়ে প্রথমে বুঝতে হইবে যে, এক একটি 
চরণ সমমাত্রিক পঞ্জের সংযোগে, না, বিভিন্ন মাত্রার পর্বের সংযোগে রচিত 
হইয়াছে। এইটি বুঝিযা প্রথমতঃ পর্ধ-বিভাগ করিতে হইবে । ( শব্দের 
স্বাভাবিক অন্ব্থ অন্ুসাবে পাঠ কৰিলেই সাধারণতঃ পর্ব-বিভাগগুছাল অনেক 
সময়ে ধরা পড়ে ।) তাহার পবে স্বণ্ডরির কত মাত্রা বিবেচনা করিতে হইবে । 
এবং তাহার পরে প্রতোক পর্ববকে উপযুক্ত পর্ঝহাঙ্গে বিভাগ lense» 
পর্বের ও পর্বাঙ্গের ম'ত্রা হিলাব করিবার স্মঘে মাত্রা-ব্ষিয়ক নিয়ম্ণ্ডল স্মর 
রাখিতে হইবে । দীঘীক্রণের আবশ্যক হইলে নিশ্নলিখিত তালিকার a 
অন্কলারে কবিতে ভবে 27 

(১) শব্দত অগস্য চলন্ত অক্ষর 

(২) অন্যান্য হলন্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষর 

(৩) যোৌগিক-স্ববান্ত ক্মশ্ষর 

(৪) অ+হবান  আবেশা-স্যন্ক এবং অন্তকারধবনি-স্চক অক্ষর 
(৫) লুপ অক্ষর্তে শ্রন্ভিনিপিস্তানীয় মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
(৬) সংক্কত-ম'ত দীর্থ-স্বরাস্ত অক্ষর 

(৭) অন্ঞান্যা মৌল ক-ন্ররাল্ছ অক্ষর গ* 

[২৮ ক ] যেখানে পর্বে পর্বে মাত্রার সংখা! স্মান বা সুনিঘমিত, সেখানেই 
আবশ্যক-মত অক্ষরের হন্ব'কবণ ও দী্শাক্ররবণ চলিতে পারে। ফেমন* কোন 
চরণে যদি বরাবরই ৪ মাত্রা, ৬ মাত্রা, কি, ৮ মাত্রার পর্ব বাবহৃত হয়, তখন 
ছন্দের সেই গতি অবাহত রাখার জন্য অক্ষরের আবশ্যক-মত হ্রব্বীকরণ বা 
দ্রীহীকরণ হয় । 





* যেমন, কেহ কেহ পাঠ করেন-__ 


গগনে গরজে মেঘ | শন 4 
তীরে _এক। বনে সাছি.| নাহি করস! 
' ঘেথানে অন্ত পর্ববটি হ্রন্ঘতর, সেখানেই এরূপ চলিতে পারে । 
Ea এই শ্রেণীর অক্ষরের দীর্থীকরণ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে৷ কারণ, সেরূপ 
করিলে বাংলা উচ্চারণ পদ্ধতি লঙ্ঘন করিতে হয় । তত্রাচ ছন্দকে ' ‘বার রাধার জন্য সাধারণ 
উদ্চারপ-পদ্ধতির ব্যতিক্রম আবশ্যক,হইলে করিতে হইবে । j 


রি, 





্‌ “ 
টা “ 








৫৮ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


পচে AAA 


সী | চলে বাকে বাকে 


বৈশাখ মাসে তার জার | হাঁটু জল থাকে 43 
এখানে. প্রতে চরণের প্রথম পর্ব ৮ মাত্রা হইবে, ইহ! নিদ্দিষ্ট আছে । 
স্থতরাং “বৈ”? অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরা হইল । 

যেখানে এরূপ স্থনিদ্দিষ্ট একটা রূপকল্প বা ছাচ নাই, সেখানে প্রতি অক্ষরই 
স্বভাবমাত্রিক হইবে; অর্থৎ মাত্র শব্দের অন্ত্য হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়। 
*  ত্ৰাকি সব অক্ষরকে হ্ুন্ম ধরিতে হইবে | যেমন, 
-/. এই কল্লোলের মাঝে ! নিয়ে এস কেহ | পরিপূর্ণ একটি জীবন” 

এই চব্ণদতে ( সক্ষে্_৮+৬+ ১০ ) সমস্ত অক্ষবই স্বভাবমাত্রিক হইবে । 

অমিতা ক্ষর ( বা অমিত্রাক্ষর ) চন্দে৭ অনেক দিক্‌ দিয়া 5 অনিদ্দিষ্টত! 
থাকে বক্টিয়া সেখানেও সব স্শ্ষর স্থভাবমাত্রিক হইবে । 

[২৯] পর্ব আবস্ত হইবার পার্ল স্মনেক সময়ে 1)৮ per-metric বা ছন্দের 
অতিরিক্ত একটি বা দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । ইহাদিগকে ছন্দের 
৮ হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। 

খা, ৃ | 





মোর-__হা'র ছেঁড়া মণি 1 নেঘনি বড়ায়ে রঃ 
রূপের চাকায় ' গেছে সে গুড়ায়ে 
চাকার চিঙ্ ঘরের সমবপে | পড়ে আছে শুধু | আক! 


চি আমি কী দিলাম কারে | ন্ানে না সে কেউ | ধুলায় রহিল | ঢাক 


চক এখানে সুপ পর্ব ৬ মাত্রার । “মোর' “আনি, এই দুটি শব্দ ছন্দোবদ্ধের 
৷ মআতিরিক্ত ॥ 

[৩০] ছন্দোলিপিকরণের ( Hoss TEE ) ছই একটি উদ্দারপ নিয়ে 
দেয়া হইল । 


১ এই কলিকাতা - কালিকাক্ষেত কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
চর. বিষুচত্র ঘুরেছে হেখায়, মহেশের পদধূলে এ পূত ॥ 


1 











> 





এই কলিকাতা__কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, লি, 
বিষু-চক্র ঘুরেছে হেপায়. | মহেশের পদধূলে এ পূত । ২, 


দেখা! যাইতেছে, উপরের চারিটি বিভাগে যথাক্রমে ১০১ ৯১ ৯, ১০ কবিষ্বা 
অক্ষর আন্তে । কিন্ত ইহাতে শ্বীলাঘাক্ের প্রাবলা নাই এবং শ্বাসাঘাত-প্রপ্থান 
ছন্দের রীতি অন্রসাকে চারি অক্ষর লইয়া পর্কাবিভাগ করিতে গেলে অন্ণ্চিত 
ভাবে শব্দ ভাঙিতে হয় এবং পড়া অসম্ভব তয়। ন্মতরাঁ সাধারণ রীতি 
অন্যসারে অন্ততঃ শব্দের অস্তস্থ হলস্ত অক্ষবগুলিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে ॥ . 
ভাহা হইলে বিভাগগুলিতে ১০, ১১, ৯, ১১ মাত্রা করিয়া পড়ে । কিন্ত 
১১ মাত্রার . পর্ব হয় না, বিশেষত: এখানে ধ্বনির চাল মাঝারি রকমের । 
স্বতবাৎ ৫ বা ৬ মাত্রার পর্ব লঈয়া ইহ! সম্ভবতঃ গঠিত, এবং উপরের প্রতোকটি 
বিভাগ সম্ভবতঃ ছুইটি পর্বের সমষ্টি । এই ভাবে দেখিলে নিক্লিখিত ভাবে 
পর্বধবিভাগ করা যায় ? 





এই কলিকাতা | কালিকাক্ষেত্র, | কাহিনী ইহার | সবার শ্রুত, 
বাছুরের | ুরেছে হেখার, | মহেশের পদ- | ধূলে এ পূত 


মাত্রার হিসাব এবং পর্ধাক্ষের বিভাগ ঠিক করিতে গেলে প্রত্যেক যৌগিক 
অক্ষরকে দীর্থ করিলে চলে | * স্বতরাং ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে-__ 


এই : কলিকাতা -1 কালিকা, er Lot: উছার | সবার: শ্রুন্ !! 


= (২ + ৪) + (৩ +৩) + (৩ ২ ৩)+0+ ২) 


—— নর উঠ ৮ sa প্রঃ ও 


বিক্ষু- : চক্র | ঘুরেছে : ১৮১০৭ | মহেশের : পদ- । খালে এ : পূত ' 
| (৩ ৩) + (= + 5) + (২-+২) ৮ (৩+ ২) 


আর একটি উদাহরণ লও! যাক । 
নীল-সিক্ষুজল-ধোৌত চরপ-তল 
'অনলিল-বিকন্পিত শ্যামল অঞ্চল, 
অন্বর-চুশ্থিত ভাল হিমাচল 
স্ব্র-তুষার-কিরীটিলী ! 





| সী পর 
* অনেক সময়ে টরণের শেষ পর্কাটি অপেক্ষাকৃত হন্দ হয়। 
a 








০৬৩ ংল! ছন্দের মূলসূন্ 
সহজেই প্রতীত হইবে যে, এখানে প্রথম তিন পংক্তির পর্বববিভাগ হইবে 
এইরূপ 

নীল-সিন্ধু-জল- | ধৌত চরণ-তল 


অনিল-বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল 
অন্বর-চুম্বিত | ভাল হিমাচল 


শেষের পংক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে । মূল পর্কের মাত্রা স্থির না করিলে 
উহার বিভাগ স্থির করা কঠিন । 

‘এই কয়টি পংক্তি যে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে লিখিত নয়, তাহা স্পষ্ট বুঝ! 
যায়। ক্ুতরাং এই কয়েকটি পর্বের অন্ততঃ ৬, ৭, ৭, ৬, ৬৮ ৬ মাত্রা আছে । 
কিন্ত সমমাত্রিক পর্বে এ কবিতাটি যখন লিখিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক 
পর্বের অন্ততঃ ৭ মাত্রা আছে ধকিতে হইবে । ৭ মাত্রা করিয়া ধরিলে অবশ্য 
২য় ও ৩য় পংক্তিতে পর্ববাঙ্গবভাগের তত অন্থবিধা হয় লা, কিজ্ঞ প্রথম 
পহক্তিতে হয় ॥ প্রথম পর্কধটিকে শ মাত্রা করিতে গেলে, রীতি অন্তযায়ী “কিন, 
অক্ষরটিকে দীর্ঘ ধরিতে হইবে । প্রথম পকের্ব তাহা হইলে পর্বধবিভাগ হয় 


*নীল-সিন্‌ : ধু-জল’ । ছিতীয় পর্কেধ বিভাগ হয় ‘ধৌত চর £ ণ তল’ বা ‘ধৌত 


চ : রণ তল ।* এরূপ বিভাগ বাংলা! ছন্দের এ উচ্চারণের রীতির বিরোধী । 
স্থতরাং পর্কবগুলিকে ৮ মাত্রার ধরিলে চলে কি না, দেখিতে হইবে । বিশেষতঃ, 


খন ৮ মাত্রার পর্ববই গম্ভীর ভাবের কবিতার উপযোগী । 


ছন্দের নিয়ম অনুসারে দীর্থীকরণ করিলে ৮ মাত্রার পর্ব্ধ সহজেই ছন্দোলিপি 
করা যায়— 


নীল £ সিন্ধু : জল | ধৌত : চরণ : তল =(৩+৩+২)+(৩+৩+২) 


অনিল-বি : : কম্পিত | শ্যামল : অঞ্চল =(8 + 8)+(8+58) 


— কত নদ জক | 


অন্বর : -চুস্বিত | ভাল : হিমা : : চল = (* + ৪) + (৩+ ৩+২) 


"ee : ০ এ 


শুভ্র : ৬০ কিরী | *নী । = (94 + হস্কুহী ১.১ 








বাংল! ছন্দের মুলসূত্র ৬১. 


এটরূপ হিসাব কবিয়াই লিক্পলিখিত পল্সাংণগুছলব চন্দোলিপলি করিতে 
হইয়াছে = 


সন্ধা। : গগনে | নিবিড় : কালিমা | অরণ্যে : খেলিছে : নিশি । 
fe “0a 14 © sas ক 2 — উট oo ক ee ও 
জলীত- : বদন! | পৃণিবী : হেরিছে | ঘোর অন্ধ : কারে : মিশি ॥ 
( ছায়াময়ী, হেমচন্দ্ৰ } 
ক ক / সস # রঃ 

জয় : রাণ! | রাম : সিংহের ! জয়” 

/ ক ক ক স্পা // ক ক ১" 

মেজ : পতি | ভউদচ্ছ : স্বরে | কয় 


i) /% 
কানের : বক্ষ | কেপে : উঠে | ভরে, 


a রাঃ =." রি রঃ © ৩. ঞ 


ছুটি : চক্ষ | ছল : ছল | করে, এ. 


জজ, একি [ক ক. ক. 


বর : হাতা | হাকে : সম | স্বরে 


0.2 1117 ০ / + 
জয় : : রাণ! | রাম : সিংহের | জয়” । 


( কথা| ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ) | 
সৰ্ব্বদা এইকপে: পর্বৰ ও পর্বধাক্গ-গঠনের বীতি স্মরণ রাখিয়া মাত্রাবিচার 
করিতে হইবে । ঢকানরূপ বাঁধা নিয়ম অনুসারে অক্ষরের মাত্রা 


পুকর্বনির্দিষ্ট থাকে না,_বাংল! ছন্দের এই ধাতুগত লক্ষণটি ভুলিলে 
চলিবে না । 


( চন্দোলিপির অক্তান্য উদাহরণ পরে দেওয়া হইয়াছে । ) 


চরণের লয় 


[৩১ ] পূৰ্ব্বে (১৪শ স্থত্রে) এক একটি অক্ষরের গতির কথা বলা হইয়াছে । 
বাংলা ছন্দে বিভিন্ন গতির অক্ষরের সমাবেশ একই চরণে হয়, তাহাও দেখান 
হইয়াছে । স্থতরাং বাংলা কবিতায় উচ্চারণের গতির পরিবর্তন প্রায় সর্বদাই 
করিতে হয় । 

(কিন্ত এই পরিবর্তন একেবারে যদৃচ্ছ নহে । ইহার সম্পর্কেও বিধি-নিষেধ 





আকাশে বল | ঘোঁর পরিহাসে | হাসিল অট | হান্ত 


স্‌ চে 
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0551 7151, ১7871 


উই বাংলা ছন্দের মুলসু্ 








এই চরণটির ঈষ২ পরিবর্তন করিয়। 


ss oo জী = ক সপ 3 সপ কি ক উড গঞ =n 


আকাশে বজ্র | নিটুর বিচ্ধপে | হাসিল অট্ট | হাস্ত 


লেখ। চলিবে না । 

কারণ, প্রত্যেক অক্ষরের গতি ছাড়া, প্রত্যেক চরণের একটা! বিশিষ্ট 
জয় আছে ।. সেই লয় অনুসারে চরণে বিভিন্ন শ্রেণীর অক্ষরের গ্রহণ বা বঞ্জন 
কর! হইয়া থাকে । উদ্ধত চরণটির সাধারণ লফ্ষের বিরোধী হইবে বলিয়া এ 
চরণটিতে গুরু অক্ষরের ব্যবহার চলিবে না। 

চরণের লয় তিন প্রকার-_দ্রুত, ধীর ও বিলন্দিত । বাক্‌তস্ত্রীকে ইহার 
ষে কোন একটিতে বাধিয়া আমরা কবিতা পাঠ করিয়া থাকি । 

দ্রুত লয়ের চরণে অতিদ্রত অক্ষর একাধিক ব্যবহৃত হয়। অন্তান্তয 
অক্ষর সাধারণতঃ লঘু হয় । যেমন, 


99848 ee 
(অ) কোন হেলে তল { সকল এশের | তের 


তবে মাত্রাপন্ধতির নিয়ম বজ্জায় বাখিয়া অন্যান্য শ্রেণীর অক্ষরও কচিৎ ব্যবহৃত 


k হইতে পাৱে | যেমন, 
ছি রি 
ন 





সঃ 4 7 
_ (আআ) ক রাবার হর 
 শ্বীর লয়ের চরণে সাধারপতঃ লঘু ও গুরু, অর্থাৎ ্তাবনাজিক ২ অক্ষর 
পরিকর ক্র । ০ফমন, 


হে)... হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ | জত্রভেদী তোমার সঙ্গীত 


রঙ্গিক্সা চলিয়াছে | অনুদাত্ত উদাত্ত Ee 
শান্তির নিয়ম বজায় রাখিয়া বিলম্থিত অক্ষর কদাচ ব্যবহৃত হইতে পারে। 


7২8" &? 
আর ss ডি উঠ সবক | ৪ 


রি Eo : < সন্ধ্যা গগনে | নিবিড় কালিম! | অরণ্যে খেলিছে নিশি 7. 


ক্ষ 


বঘনা | পৃথিবী হেরিছে | বোর অন্ধকারে নিশি এ 

_বিলন্িত লক্ষের চরণে লখু ও বিলন্বিত বি এ শি 
ৃ টি সদ সনু হয অ | ) অক্ষর বিলম্বিত 
i লয়ের চরণে চলে না। - 
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(ড্র) গুরু গঞ্জনে | নীল অবলা | শিহরে 


স্টতল| কলালী | কেকা-কলগবে | বিহরে 


শিখিল-[চত্ত- | -হগযা 


oe ০০০০০ ও ৮ ও 7০০ eo ses 


ঘন গৌরবে | আসিছে মন্ত | বরষা । 


ৰড) | সন্রাসী 5 | চমকি জাগিল, 


পপ্র জড়িম। | পলকে ভাগিল, 


| ৬৮ 4 1 
1 ও ও ee Es 


কুঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমা-এন্দর চি চক্ষে 


Al শু ও 00 ৷ কতক |! ॥ 


/ক্ষ। চন্দন : ত Lae: ছোড়ব | সসধর : বরিপব | আ! : গি 
le ons শিপন oe LE 
(=) গ্রাম বিটপি খন | তট বিারধিনি | ধুসর তরঙ্গ | ভঙ্গে 
এতংসম্পর্কে অন্যান্ত আলোচনা “ছন্দের ঢ৬. এবং “বাংলা ছন্দের লয় ও শ্রেণী’ 
নামক দুইটি অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । 


ছন্দের লৌষম্য 


[৩২ ] বাংল! ছন্দের শৌন্দ্ষ্যর জন্য পরিমিত মাত্রার পর্বের যোজনা ছাড়া 
আরও কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়। দরকার । বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
অক্ষরের মাত্রা কনিদ্দিষ্ট নহে; হলম্ত অক্ষরের, কখন কখন স্বরাস্ত অক্ষরের, 
ইচ্ছামত হদ্বীকরণ ও দীর্বীকরণ করা হইয়া থাকে। লঘু অক্ষর ছাড়া অস্তান্য 
অক্ষরের অর্থাৎ গুরু এবং প্রভাবমাত্রিক অক্ষরের উচ্চারণের জন্ত বাগ্যস্ত্রের - 
বিশেষ প্রয়াস ও ক্রিয়। আবশ্যক হয়। ক্তরাং ইহাদের ব্যবহারের সময় ছন্দের 
সৌধম্য সম্পর্কে বিশেষ কষেকটি রীতির অঙ্গুলরণ করিতে হয় ॥। পর্ববাঙ্গে ও 
পবের্ব কি ভাবে মাত্রা স্থির হয় তাহা পূৰ্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে ॥। কিন্ত 
পরিমিত মাত্রা খাকিলেও সময়ে সময়ে পব্বে” বা পর্ববাঙ্গে সৌষম্যের অভাব 
ঘটিতে পারে । এই সম্পর্কে কয়েকটি রীতি আছে। . 

ও এ ও অতিদ্রুত অক্ষরের ব)বহারে, শৌষম্যের কথ! ২*শ ও 













- a 





ংল! ছন্দের মুলসুত্র 
বিলম্বিত অক্ষর একই পর্ব্বাঙ্গে একাধিক ব।বহাঁর না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
‘ব্ৰহক্মষি’ *পঞ্জন্” প্রভূত শব্দ ৫ মাত্রার ধরিয়া পড়িলে ছন্দঃশতন না হোৌক্‌, একটু 
অস্বাভাবিক বোধ হয়। 


৬৬৪ 


গুরু অক্ষরের সৌষম্য 
[ ৩২ ক] গুরু অক্ষবের বহুল ব্যবহার বাংলা ছন্দ চলে, কিন্তু তাহাদের 
সৌষমা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার । এই কাক্ণেই গুরু অক্ষরের 
ব্যবহারের জন্য কখনও ছন্দঃ শ্রুতিকটু, আবার কখনও অতাস্ত মনোজ্ঞ ও উপাদেয় 
হয়। নিক্কোদ্ধত চরণগুলিতে যে গৌষম্য রক্ষা! হয় লাই, তাহ! বেশ বুঝা যায় ॥ 


] ডগমগ তন্থ | রসের ভারে 
ভারত হীরারে | জিজ্ঞাল! করে ( ভারতচতজ্দ ) 
প্‌ বীর শিশু | সাহলে বৃঝিয়! 
উপযুক্ত ! সময় বুকিয়! ( রঙ্গলাল । 
ব্রজাঙ্গনে | দয়া করি 
লয়ে চল | যথা হরি ( মধুল্দন ) 


১ কয়েকটি উপায়ে গুরু অক্ষরের বাবহারে সৌধষ্মা বক্ষ! হইতে পাবে :_ 


(ক) গুরু অক্ষরের সন্সিধানে হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর যোজন! করিলে 


{সৌৰ রক্ষা হয় । যথা 


আনিকার কোন ফুল | বিহঙ্গের কোন গান | আজিকার কোন রক্তরাগ 


₹ এখানে দ্বিতীয় পর্বে ‘হও! ও “গের্‌, এবং তৃহী পৰো 'রক্‌’ ও ‘রাগ’ 

Monn tet লিল হইতেছে । 
৫) প্রতিসম বা সঙ্সিহিত পর্ববাক্রে বা পর্বে সমসংখ্যক : গুরু 

অক্ষর খোজন! করিলে সৌষন্য রক্ষা হয়। . নল. 
রি চরণে গুরু অক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়, প্রতিস লম 
 পর্ব্ান্সে বা পৰে” সমসংখ্যক লঘু অক্ষর ৪১ ল্‌ te 
রক্ষা! হয় । ঘথা_ টন" h 
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জয় ভগবান সব্ব : শক্তিমান ভিন তি 
দুর্্াঙ ? পাতিত্য : পুন | সঃৰাধ্য £ সিনা 


যেখানে পরস্পর সঙ্গিহিত দুইটি পবেবর মধ্যে মাত্রার বৈষম্য 
আছে, চটেেখানে এই রীতির ব্যতিক্রম করিলেও তসাষম্য রক্ষা! হয় । 


সন্ধ্যা রক্ত রাগ সম | তন্দ্রাতলে হয় হোক্‌ লীন 


স্পশ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিঃশ্বাস 
কিন্ত এরূপ ব্যতিক্রম সর্বদা হয় না| 
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলে! | নবকুন্দ রাজি 
নহ মাতা, নহ কন্যা | নহ বধু, হুন্দরী রূপসী 
ব্যতিক্রম হইলেও, গুরু অক্ষরের যোজনা মাত্রার অন্থপাতেই সাধারণতঃ করা হয় । 
কিনব! বিশ্বাধর! রম! | অস্থুরাশি তলে 
জীর্ণ পুস্পদল যখ। | ধ্বংস অংশ করি চতুদ্দিকে 
গে) কোন বিশিষ্ট ভাবের ব্যঙ্জনার জন্য সমন্সিহিত প্রতিসম 


পবেব” গুরু অক্ষর প্রয়োগে সৌষম্যের রীতির ব্যভিচার কর। 
যাইতে পারে। 


অনুরাগে সিক্ত করি | পারিব না পাঠাইতে | তোমাদের করে 
আজি হ’তে শতবর্ধ পরে 


এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ষের মাত্রা সমান, কিন্তু গুরু অক্ষরের ব্যবহারে 
সৌষম্য নাই মনে হইবে । কিন্তু ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিলে ছন্দের সুর ক্রমশঃ 











নামিখা ও মাস দরকার । সেইজন্য দ্বিতীয় পর্ববকে প্রথম পর্বের চেয়ে নরম স্বরে 
বাধা হহয় [্ছে। ক, 









চরণ (Verse) 


he ছন্দোবিভাগের নাম চরণ ( Verse ) । 
টি সাধারণ ূ একটি ভিন্ন পংক্তিতে ৬১০৫১) লিখিত হয়, 
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৯৮৯৬, 


কিন্তু তাই বলিয়া পংক্তি ও চরণ সর্ধদ। ঠিক এক নহে । অনেক সমঙ্ছে 
অনুপ্রালের অবস্থান লিদ্দেশ করিবার জন্ত পছ্ভের এক চরণকে নানাভাবে 
পংক্তিতে সাজান হয় । যেমন, সাধারণ ত্রিপদী ছন্দে এক একটি চরণকে দুই 
পংক্কিতে লেখা! হয়, কিন্ত এ ছুই পংক্তি আসলে একই চরণের অংশ। 
'বলাকা'র ছন্দেও অনেক সময়ে এক চরণকে ভাড়িয়া তুই পংক্কিতে লেখা 
হইয়াছে । সেক্ষেত্রে পংক্তির শেষে উপচ্ছেদ ও অন্যযান্থপ্রাস আছে, কিন্ত 
পূর্ণযতি নাই । ( স্থঃ ৪৩, ৪৪ দ্রঃ |) 

[৩৪] প্রত্যেক চরণের মধ্যে কয়েকটি পর্ব এবং শেষে পৃণ্ঘতি থাকে । 
চরণের গঠন-প্রণালী হইতেই ছন্দের আদর্শ বা পরিপাটী (16717) সম্পূর্ণভাবে 
প্রকটিত হয়। 

[৩৪ক] প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ দুইটি, তিনটি বা চারিটি করিয়া পর্ব 
থাকে । কখন কখন অপূর্ণ কিংবা এক পর্ক্বের চরণও দেখা যায়। কিন্তু সে 
রকম চরণ প্রায়শঃ বুহত্তর চরণের সহযোগে কোন বিশেষ ছ'চের স্তবকের গঠনেই 
ব্যবহৃত হয় । পাচ পৰ্ধের চরণ ও কখন কখন দেখা যায়, কিন্তু সে রকম চরণ 
বাংলায় খুব শ্রুতিমধুর হুয় না । 

[৩৫] দ্বিপব্বিক চরণই বাংলায় সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা ঘায়। অনেক 
সময়েই, বিশেষতঃ যেখানে অপেক্ষাক্কত দীর্ঘ ( অর্থাৎ ৮ বা ১ মাত্রার ) পর্বের 
ব্যাবহার আছে দেই সব স্থলে, দ্বিপব্বিকক চরণের দুইটি পর্ব অসমান হয়। প্রায়ই 
শেষ পর্বধটি ছোট হইতে দেখা যায়, কখনও আবার শেষটিই বড় হয়। প্রথম 
প্রকারের চরণকে অপূর্ণপদী (০atale০৮i০) এবং দ্বিতীয় প্রকারের চরণকে 
অআতিপৃর্ণপদী (hy per-catalectic) বল৷ যায় । 

ত্রিপব্বিক চরণেরও যথেষ্ট ব্যবহার আছে । প্রাচীন ছন্দে ত্রিপব্বিক ছন্দ 
মাত্রেই প্রথম দুইটি পর্ব সমান ও তৃতীহ়টি দীর্ঘতর হইত । লঘু ত্রিপদীর স্থত্ 
ছিল *+ ৬4৮ এবং দীর্ঘ ত্রিপদীর স্থত্র ছিল ৮+৮+১০ ৷ বর্তমান যুগে 
কিন্তু নানা ধরণের ত্রিপব্বিক চরণ দেখা যায়। ৮+৮+৬, ৮+১*+৬, 
৭47৭-1৭, ৮+৬+৬, ৮+১*+১* ইত্যাদি স্থজের ত্রিপব্বিক চরণের ব্যবহার 
দেখ! যায় ॥ 

চতুষ্পর্থিবক চরণে সাধারণতঃ, হয়, চারিটি পর্ববই সমান, না হয়, প্রথম (ভিনটি 
পরপর সমান এবং চতুর্থটি হব্ব হয়। অন্য ধরণের চতুস্দ চরণও দেখা 
যায়; কিন্ত তঃহাতে পৰ্ধ্যাযক্রমে একটি হন্ব ও একটি লিখ পর থাকে, ₹ কিংবা 
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৬৭ 


বাং"! ছন্দের মুলসুত্র 


মাঝের পর্ব দুইটি পর পর সমান এবং প্রান্তস্থ পর্বৰ দুই টিও হন্বতর বা দীর্ঘতর 
ও পরস্পর সমান হয়। 





( ‘চরণ ও স্ভবক' শীর্ষক অধ্যায় ভ্রষ্টব্য |) 


'স্তবক (Stanza) 


[৩৬] সুশৃল্খণ রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণ-পর্ধ্যায়ের নাম স্তবক । 
অনেক সময়েই মিল বা অন্ত্যান্ণপ্রালের ছারা এই সংঙ্গেষ স্পষ্ট হয়। 

পরস্পর সমান ছুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকের ব্যবহারই বাংলায় অধিক 1 
পযার, ত্রিপপী ইত্যাদি বেশীর ভাগ প্রচলিত ছন্দই এই জ্ঞাতীয় । ১*ম স্থত্রে 
উদ্ধত প্রথম দৃষ্টান্ত পয়াবের ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ । আধুনিক 
যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ চরণের ঘ্তভবক অনেক সময়ে দেবা যায়। স্তবকে অস্থ্যান্থপ্রাসের 
ব্যবহারেও বর্তমান যুগে বহু বিচিত্র কৌশল দেখা ঘায়। | 

পূর্বে স্তবকের অন্তর্গত সব কয়টি চরণই সমান হইত এবং এক ধরণের 
পর্ববই ব্যবহৃত হইত । আধুনিক যুগে অনেক সময়ে দেখ! ধায় যে, স্ভবকে একই 
মাত্রার পর্বব ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্ত প্রতি চরণের পর্ক্বের সংখ্যা বা চরশের 
দৈথ্য এক নম্ব। আবার কখন কখন দেখা ঘাক থে, চরণের দৈর্ঘ্য সমান আছে ; 
কিন্তু বিভিন্ন মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইতেছে । 

( ‘চরণ ও স্তবক’ শীর্ষক অধ্যায় ডষ্টব্য |) 


মিল বা মিত্রাক্ষর ( Rime ) 

[৩৭] একই ধ্বনি পুনঃপুনঃ শ্রতিগোচর হইলে তাহার ঝঙ্কার মনে বিশেষ 
এক প্রকার আন্দোলন উৎপাদন করে। এইরূপ এবধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকে 
মিত্রাক্ষর বলা যায়! নিয়মিত ভাবে একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলে, ছন্দ 
্রুতিমধুর হয়, এবং ইহাদ্বারা ছন্দের এক্যন্থত্রও নিদ্দি্ই হইতে পারে । 
বাংলায় স্তবকের এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে, স্তবকের অন্য চরণের 
শেষে তাহার পুনরাবৃত্তি হওয়া একটি সনাতন প্রথা । ইহার এক নাম মিল 
বা অন্ত্যান্সুপ্রাস (111১০) । পূৰ্ব্বে বাংলা পদ্যে সর্বদাই অন্ত্যান্থপ্রাস ব্যবহৃত 
হইত, বত বর্তমান ন কালে ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 
অন্ত্যা সু প্ৰাস যে মাত্র চরণের শেষেই থাকে, তাহা নহে ; $ অনেক সময়ে 
হ পর্ষের শেষেও অস্ত্যাসমপ্রাস দেখা যায়। সাধারণ ত্রিপদ্ধীতে 
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৬৮. বাংল! ছন্দের মুলপু্র 


প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষ অক্ষরে মিল দেখা যায়। চরণের ভিতরের 
অন্ত্যান্ুপ্রাস ছেদ্গের অবস্থান নিদ্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথ বনু বিচিত্র কৌশলে 
তাহার কাঁবো অজ্ঞান্রপ্রালস ব্যবহার করিয়াছেন । 'ব্লাকা'র ছন্দে অনেক সময়ে 
অস্ত্যান্সপ্রাল মাত্র ছেদের অবস্কান-ই নিদ্দেশ করিয়াছে | (স্থঃ ৩৩, ৪৩, ৪9 দ্রঃ) 

[৩৮] মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপাদনের জন্য (১) হলম্ত অক্ষর হইলে, শেষ 
ব্যঞ্ন ও তাহার পূর্বববত্তা স্বর এক হওয়া দরকার, এবং (২) স্বরাস্ত অক্ষর 
হইলে, অস্ত ও উপাস্ত স্বর ও অন্ত্যন্থরের পুর্বকবত্তী ব্যঞ্জন এক হওয়া দরকার । 
এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলা ছন্দের রীতিতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ 
ব্যঞ্তনের ধ্বনি একই বলিয়! বিবেচিত হয় । এইজন্য “শিখ” ও “নিভীক,' 
‘জেগে’ ও “মেঘে, ‘বাজে’ ও 'সাঝে' পরস্পর মিত্রাক্ষর | 


২... অমিতাক্ষর (বা অমিত্রাক্ষর ) ছন্দ (Blank Verse) 


এ 
‘ চি 


[৩৯] মাইকেল মধুস্থদন দত্ত প্রথম বাংল। ভাষায় ইংরেজীর অন্করণে 
| blank verse লেখেন |. ইংরেজীর অন্থকরণে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 
এ _অমিত্ৰাক্ষর ; কারণ, তিনি এই নূতন ছন্দে প্রতি ছোড়া চরণের শেষে মিত্রাক্ষর 
ব্যবহারের প্রথা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর নামটি সর্ব্বতোভাকে 
২ উপযুক্ত হয় নাই ; কারণ, চরণের শেষে মিল থাকা বা না থাক! ইহার প্রধান 
.  জাক্ষণ নহে । মধুস্থননের অমিত্রাক্ষর ছন্দের চরণের শেষে যদি মিল থাকিত, 
তাহা হইলেও ইহা সাধারণ মিত্রাক্ষর হইতে ভিন্ন খাকিত। আবার পয়ার 
__ প্রভৃতি ছন্দের মিল যদি উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহ! হইলেও মধুক্দনের 

- অমিত্ৰাক্ষর ছন্দ হইবে না। 

____ অধুত্হদলেক্অমিত্রক্ষরের প্রধান লষপ--এই ছন্দে _অর্থ-বিভাগ ও ছন্দে 
বিভাগ পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ যতি ছেদের অঙ্থগামী 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যেখানে ছেদ, সেখানেই যতি পড়ে । মাঝে মাঝে 
অবশ্য দেখা যায় যে, উপচ্ছেদ ও অর্দ্ধযুতি ঠিক মেলে না; কিন্ত সাধারণ ছন্দে 
পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি মিলিয়া ঘাইবেই। এক এক্টি চরণ এক একটি সম্পূর্ণ 
অর্থ বিভাগ । ছন্দের আদশ অনুসারে পরিমিত মাত্রার পর যতি পড়ে । 



















উঠ... ৃ 
ংলা ছন্দের মু লস্ুত্র ৬৯ 

নিৰ্দিষ্ট নাই, আবেগের তীব্রতা অমুসারে তাহ! শীত বা. বিলস্থে পড়ে। এক 
জবি চরণ দইয়। অর্থ খিভাগ, সপ্ূর্ণ হর না; এক চরের তহিত এছ চ: 
কোন অংশ মিলাইয়া অথবা এক চরণের কোন ভগ্রাংশ জইয় 
অর্থ-বিভাগ হয়। সুতরাং মধুস্থদনের প্রবত্তিত নূতন ধরণের ছন্দকে 
অমিতাক্ষর, ও সাধারণ ছন্দকে মিতাক্ষর বলা যাইতে পারে। | 

*শুর্ধো্ঠত 55: স্বতের অতগর্তি পঞ্চম দুষ্ট অনুদানের পমি 
উদাহরণ । ঘতির অবস্থানের দিক্‌ দিয় তাহার অমিতাক্ষর পছ্জারের অন্ঞর্ূপ ; 
অর্থাৎ তিনি ১৪ মাত্রার প্রতি চরণের শেষে পূর্ণঘতত এবং চরণের প্রথম ৮ মাত্রার 
প্র __বসাইতেন। কিন্ত মধুস্থদন : প্রায়ই পর্বের মধো কোন, 
পর্বের পর ছেদ বসাইতেন। পুর্ণচ্ডেদ ও উপচ্ছেদ বসাইবার বৈচিত্যোের দরুণ 
তাঁহার ছন্দ অর্থ-বিভাগের দিক দিয়া বিচিত্রভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে । 

[৪০] মধুস্থদন ছাড়া আরও অনেকে অ'মতাক্ষর ছন্দ র5ন! করিয়াছিলেন it: 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অমিতাক্ষরে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখা! 
নবীনচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে অন্য এক প্রকার রীতিতে অমিতাক্ষর 
কব্িতেন। তিনি পর্ক্ের মধ্যে পুর্ণচ্ছেদ_ বসাইতে 
অপ্দযতির অবস্থান, সেখানে পুর্ণচ্ছেদ দিতেন_ 

দূর হোক্‌ ইতিহাস! | * * দেখ একবার! 
মানবহদয় রাজা । | * * দেখ নিরন্তর || RR . 
বহিতেছে কি ঝটিকা । | ক * 5 Ent 

18১) রবীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারের অভিনব অমিতাক্ষরে বহু কবিতা. 
২করিয়াছেন। এ রকম্‌ অমিতাক্ষর ছন্দে প্রতি চরণের দৈর্ঘা সমান, কিন্ত 
কই প্রকারের CEE EES Bie 































ব্যবহার করা হয় । a 


58 ( ১০ম স্থত্রের অস্তর্গত ৬ষ দৃষ্টান্বটি ইহার উদ্দাহরণ ) 
বীন্্রনাথ তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে ১৪ মাত্রার চরণই 
En করিয়াছেন । কখন কখন আবার তিনি ঈদৃশ ছন্দে 
হার | করিয়াছেন। এসব ক্ষেত্রেও লক্ষপাছি পূর্বববন্, কেবল 
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হে আদি জননী সিন্ধু, | ৯ বনুন্ধরা। সন্তান তোমার, |; * 
একমাত্র কন্যা তব কোলে । | * * তাই * তজ্॥ নাহি আর || 

চক্ষে তব, * তাই বক্ষ জুড়ি | * সদ! সঙ্কা, সদ! আশা, | 

সদা আন্দোলন ; সও পশিল ( সমুদ্রের প্রতি ) 


[৪৩ ] রবীন্দ্রনাথ 'বলাকাতে আর একপ্রকারের অমিতাক্ষর ছন্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতেও মিত্রাক্ষর আছে; কিন্ত তাহ! মাত্র চরণের 
শেষে ন! থাকিয়া বিচিত্রভাবে চরণের ভিতরে ছেদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে । 
_ মিত্ৰাক্ষরের অবস্থান অঙ্ঞুসারে পং'ক্ত সাজান হয় বলিয়া আপাততঃ এ রকম 
ছন্দের প্রকৃতি নিদ্ধারণ ঝরা ছুরূুহ মনে হয় । যথা, = 

হে ভুবন 
আমি যতক্ষণ 
তোমারে ন! বেসেছিন্ু ভালে 

ততক্ষণ তব আলে! 
খুঁজে খুজে পায় নাই তার সব ধন। 

ততক্ষণ . 
নিখিল গগন ’ 
হাতে নিক্নে দীপ তার শৃস্তে শৃস্তে ছিল পথ চেয়ে ৷ 2 


ৰতি ত ও ছেদ বিচার করিয়া ইহার ছন্দোলিপি করিলে শুবকটি এইরূপ ছাড়ায়. 
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খুজে খুজে পার নাই | * তার সব ধন । ॥ Hl চা = 


ক (ক) (ক) 2১258 
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শো Pa 
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ক একটি অর্থ-বিভাগের শীর্ষে স্থচী-বর্ণ দিয়া ই হহ 
শ করা হইয়াছে । দেখা যাইবে যে, 
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হ্বীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘট! 
যেন শুন্য দিগন্তের ইন্দজাল ইজ ধনুচ্ছট।, 
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক 
শুধু থাক্‌ 
এক বিন্দু নয়নের জল 
কালের কপোল-তলে শুর সমুজ্জ্বল 
এ তাজমহল । 


এইরূপ পন্যের ছন্দোৌলিপি করার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পর্বের্বর পূব্বে” 
কখন কখন ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমন্টি ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥ 
/ ২৯ সংখ্যক সুত্ৰ দ্রষ্টবা ) 

এই ধরণের ছন্দে রবীন্দ্রনাথ কনে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দ বসাইয়া 
ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করিয়াছেন। 


উপরের উদ্ধ ভাংশের ছন্দোলিপি এইরূপ হইবে 
হ্বীর! মুক্ত! মাণিকোর ঘট! * আত ক +3১৭5 
যেন শূন্য দিগন্তের | উল্্রজাল ইল্জরধন্চ্ছটা + ্৮+১৯ 
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক * * ২--*-১৭ 
( শুধু থাক ) এক বিন্দু নয়নের জল 4 ইন ১৯৩ 
কালের কপোল-তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল * ০৮4৬ | 
এ তাজমহল * * ০৮7৬ 

দেখ! যাইতেছে যে, এই রকমের ছন্দ মিতাক্ষরের জটিল স্তস্কের রূপান্তর 
মাত্র। উপরের চারিটি চরণ লইয়া একটি স্তবক এবং নীচের দুইটি 5রণ লইয়া! 
আর একটি স্ুবক। চরণগুলি দ্বিপবিব ক৮_হয় পূর্ণ, সা হয় অপূর্ণ, অর্থাৎ, 
কোন একটি পর্জের স্থান ফাক দিয়! পূর্ণ কর! হইয়াছে । (এইরূপ দীর্ঘ ও 
হন্ব চরণের সমাবেশ মিতাক্ষর ছন্দের অনেক শুবকেও দেখা যায়।) ছেদ 
চরণের অস্ডেই পড়িতেছে, ইহাও মিতাগ্ষরের লক্ষণ । সুকৌশলে মিত্রাক্ষরের 
এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহে বৈচিত্র 
আনা হইয়াছে। 

[8৫]. এতভ্ি গিরিশচন্দ্র ঘোষ আর এক প্রকাবের ছন্দ ব্যবহার 
কষা ইহা সাধারণতঃ “গৈরিশ ছন্দ” নামে অভিহিত হয়। এখানে 
কটি প্- থাকে । ভাবের গাভী/-অন্লারে, হব্ব বা দীর 
০৩ 2... DE - , সপ» 














৭২, ংলা ছন্দের মুলসূত্র 

পব্ব বাবহৃত হয়, এবং পব্ব ছুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অন্থরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ, নিকটস্থ অন্যান্য চরণের সহিত তাহার সংশ্লেষ 
থাকে না। অধো মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছন্দের প্রবাহকে 
ক্ষিপ্রতর করা হয়। 










গিরিধারী, * নাহি | বাকবল তব, =৬+৬ 
চাহ বুঝাইতে | ( তোমা হ'তে ) আমি বলাধিক | =৬+৬ 
ক্ষত্রিষ সমাজে | ( কথা বটে ) সম্মান হুচক, =৬ +৬ A 
* ছল নহি আমি | -_অতি ছল তুমি =+৬ 
ps: মুক্ত কণ্ঠে | করি হে স্বীকার । ESP / 
৫. ছলে চাহ | ভুলাইতে, AS | Cam BN 
ছলে কহ | আশ্রিতে তাজিতে, নি আন 
| চতুরের | চূড়ামণি তুমি । স্ +৬ 


( সুতি ৪৩. ৪৪, ৪৭ সম্পর্কে পরিশিষ্ট “বাংল! মুক্রবন্ধ ছন্দ” শীর্যক অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) 
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ইত্যা নে সংস্কৃত একূপ প্র ৬ 
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চট ৬৯ © 72 +o 
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চরণ ও স্তবক ৭৫ 


সাত মাত্রার ছন্দ 
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শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে = ৮ +৬ 
সুখের শিশির কাল | সুখে পূর্ণ ধরা =৮-+৩৬ 
এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ | তবু রঙ্গ ভর! =৮ +৬ 
গাগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা! =৮-+৫ 
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৭৬ 
ত্রিপব্বিক ( দীৰ্ঘ ত্রিপদী ) = 


বলো ন! কাতর স্বরে | বৃথা জন্ম এ সংসারে ! এ জীবন নিশার স্বপন 
দারা পুত্র পরিবার | তুমি কার কে তোমার | বলে জীব ক'রে! না ক্রন্দন 


=৮4+৮ +১০ 
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বনের মশ্প্রর মাঝে | বিজনে বাশরি বাজে | তারি সুরে মাঝে মাঝে : খঘুখু দুটি গান পান্থ 
1112 গাহি বনের পাখা । কত ন! মনের কথ! | তারি সাথে মিশে যায 








এ =৮4+৮+৮4+৮ 
E, বাশি রাশি ভারা ভার! | ধান কাটা হ'ল সারা ! ভর। নদী ক্ষরধার1 | খর-পরশ।1 
| জজ ৮ শপ উল স্ঁ” 8৮ স্ঁ জী 
দশ মাত্রার ছন্দ 
__ ন্বিপৰব্বিক-_ওর প্রাণ আঁধার যখন | করুণ শুনায় বড়ে! বাশি =১++;১* 
a ছুয়ারেতে সজল নয়ন | এ বড়ে। নিঠুর হাসিরাশি = ১৮4১ 
বিবিধ 
2 | 
E হে নিশ্তন্ধ, গিরিরাজ. | অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত =৮ + ১* 
তরঙ্গিয়| চলিয়াছে | অন্ুদ্গাত্র, উদাত্ত, স্দরিত ০৮ +১৯ 
. ত্রিপব্বিক-- চদশানের পুঞ্জ মেঘ ! অন্ধবেগে ধেয়ে চ'লে আসে ! বাধা! বন্ধ হার! 
AC গ্রামাস্তের বেণুকুঞ্জে | নীলাঞ্সন ছায়। সঞ্চারিয়! | হানি দীর্ঘ ধারা 
জজ টু 17 ও ৭ ভি 
fe বাংলা কাব্যে আজকাল অলংখায প্রকাবেব স্তবক দেখা যায় । মাত্র কয়েকটি 





__ স্থপ্ৰচলিত স্তবক ও তাহাদের গঠনপ্রণালীর উ ল্লস কর! এখানে সম্ভব । 
স্তবৱকের গঠনে বহু বৈচিত্র্য থাকিলেও প্রায় সব্ব দাই দেখা যাইবে যে কোন 
এক বিশিষ্ট-সংখ্যক মাত্রার পব্ব-ই ইহার মূল উপকরণ । স্তবকের সঙ ক্ত 
কয়েকটি চরণের পর্বসংখ্যা সমান না হইতে পারে। কিন্তু প্রতোক পর্বের 
মাত্রাসংখ্যা মূলে সমান । অবশ্য অনেক সময়েই চব:ণর শেষ পর্বটি অপু. [ হইয়া 
থাকে, এবং কখন কখন স্ভবকের মধ্যে খণ্ডিত চবণের ব্যবহার, মে 
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৭৭ 


রীতি নিদ্দেশ কবিব। কোন স্তবককে ক-খ-থ-ক এই সক্কেত দ্বারা 
নিৰ্দ্দেশ করিলে বুঝিতে হইবে ঘে এ স্তবকে চারিটি চরণ আছে, এবং প্রথম ও 
চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের মধ্যে মিল আছে । 


দুই চরণের সবক 


পরস্পর সমান ও মিত্রাক্ষর দুইটি চরণ দিয়া শ্তবক বা শ্লোক রচনার রীতি- ১ ধু 
ব্ছুকঠল হইতে আজ্ঞও সর্বধাপেক্ষা জনপ্রিয় । পূৰ্ব্বে ত ইহ। ছাড়! অন্ত কোন, 







প্রকার স্তবক ছিলই ন|| পার, ত্রিশদী ইত্যাদি সবই এই জাতীয় । লান 
চরণের উদাহরণ দিবার সময়ে এইরূপ বহু শতবকের উদাহরণ ছেওয়। হইয়াছে। ! 


আধুনিক কালে কখনও কখনও দেখা যায় যে এইরূপ স্তবকের চরণ দুইটি 


ঠিক সর্বধাংশে এক নহে ১ যথা ্ 


কতবার মনে করি | পুণিমা নিশীথে | স্রিদ্ধ সমীরণ স্ম৮1+৬+৬ 
নিদ্রালস আখি সম | ধীরে বদি মুদদে আসে | এ আন্ত জীবন =৮+৮+৬ 


আবার অনেক সমঘে দেখা যায় যে চরণ দুইটির পর্ববসংখা। সমান নহে; যথা 
শুধু অকারণ | পুলকে = +৩ 
ক্ষণিকের গান | গারে আজি প্রাণ | ক্ষণিক দিনের | আলোকে স্৮৬+৬+৬+৩ 
তিন চরণের স্তবক 


এক্কপ স্তবকের ব্যবহার আগে ছিল না, আজকাল দেখা যায়। ইহাতে 
নানাভাবে মিল দেওয়া যায় ; যেমন ক-ক-ক, ক-খ-ক, ক-খ-খ, ক-ক-থ। তিনটি 
চরণই ঠিক একরূপ হইতে পারে; যেমন-__ 


লিতা তোমার | চিত্ত ভরিয়| | স্মরণ কৰি ০৬7৩৬ + এ 
বিশ্ব বিহীন | বিজনে বনিয়| | বরণ করি =৬4+৬4+৫ 
1 ১৭ তুনি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =৬ 1৬7৪ 


EEA পর্বের চরণ লইযঘাও এরূপ স্তবক গঠিত হইতে পারে । 
টি রঃ প্রথম দুইটি ছোট, এবং তৃতীয়টি বড়--এইন্ধপ স্ত বক বেশ প্রচলিত ; 









সবার মাঝে আমি ! ফিরি একেলা =৭+৫ 
_ কেমন করে কাটে | সারাটা বেল! আশ & 
১ 


| i 








৭৮ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 
চার চরণের স্তবক 
এরূপ স্তবকের ব্যবহার বেশ প্রচলিত। ক-খ-ক-খ, ক-খ-খ-ক, ক-ক-ক-খ 
চ-ক-ছ-ক, এইরূপ নানাভাবে এখানে মিল দেওয়া যায় । চরণগুলি ঠিক একনপ 
হইতে পারে; যেমন 


অঙ্গে অঙ্গ | ৰাজি রঙ্গ | পাশে ল৬+৬+২ 
বাহতে বাহুতে | জড়িত ললিত | লতা! স্ 4৬৬4২. 
ইঙ্গিত রসে | ধ্বনিয়! উঠিছে | হাসি স৬+৬+২ ও 
নয়নে নয়নে | বহিছে গোপন | কথা! =৬+৬+২ 


আবার, বিভিন্ন-সংখ্যক পর্ক্বের চরণ লইয়াও এইরূপ স্ভবক রচিত হইতে পারে । 
তন্মধ্যে, নিস্নোক্ত কয়েকটি প্রকার আজকাল বেশ প্রচলিত; যেমন, 
(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছোট, এবং তৃতীয়টি বড় ; যথা 


রি হত 


মে কথ! শুন্বে না | কেহ আর ৯৭ 4 
নিভৃত নিৰ্জ্জন | চারি ধার আগ শা 
চং ছ'জনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী, | আকাশে জল করে | অনিবার =৭+৭+৭+৪ 
ৰ জগতে কেহ যেন | নাহি আর = ৭4৪ 
it (খে) প্রথম ও চতুর্থ টি বড়, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি ছোট ; যথা 
বহে মাথ মাসে | শীতের বাতাস, | স্বচ্ছ-সলিল! | বরুণা । = +৬ +৬4৩ 
এই পুরী হতে দূরে | গ্রামে নির্ল্জনে —-৬+৩৬ 
চন শিলাময় ঘাটে | চস্পক-বনে = +৩৬ 
স্নানে চলেছেন | শত সখী সনে | কাশীর মহিষী | করুণা । = ৬+৬4৬৩+৩ 
(গ) প্রথম ও তৃতীয়টি বড় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ টি ছোট ; ঘেমন-__ 
পঞ্চশরে | দদ্ধ ক'রে | করেছে! এ কি, | সন্ন্যাসী, ' =৫+৫+৫+৪ 
বিশ্বময় | দিয়েছে! তারে | ছড়ায়ে ; জজ ৫ 4৩ 
স্যাকুলতর | বেদনা! তার | বাতাসে উঠে |.নিঃস্বাসি' =e+e+৫+৪ 
রি অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে । ৫4৫4৩ 
এ | পাঁচ চরণের স্তবক এ 





শি OM 


পাচ চরণের স্তবক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনেক সময়ে দেখা 
প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চমটি বড়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টি ছোট, কূপ « 
বেশ প্রিয় বলিয়। মনে হয় ॥। যেষন,__ ০১০ 
দিন পিল gegen 0 আক 
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= + 
নব সঙ্গীতে | নুতন ছন্দ, =০+৩৬ 
লদয্মলাগরে | পর্ণচজ | জাগাবে নবীন | বাসনা । == ২. ৮-৫৩৬ 


ছয় চরণশের স্তবক 

ছয় মাত্রার পর্ব্বের স্যায় ছয় চরণের স্তবক-ও আজকাল খুব প্রচলিত । 

তন্মধো কয়েক প্রকারের স্তবক খুব জনপ্রিয় । প্রথম প্রকারের স্তবকের ছয়টি 

॥ চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, এম চরণ পরস্পর সমান ও ছোট হয়, এবং ৩য় ও 

৬ষ্ঠ চরণ জপেক্ষারুত বড় ও পরস্পর সমান হস্থ । যথা, 
“প্রভু বৃন্ধ লাগি | আমি ভিক্ষা মাগি, 





= +৬ 
ওগে! পুরবাসী | কে রয়েছ জাগি” =৬৮+৬ 
অনাথ-পিগুদ | কহিল! অশ্বূদ- | নিনাদে । = +৬4৩ 
সন্ধা মেলিতেছে | তরুণ তপন =*+%৬ 
আলস্তো অঞুশ | সহাশ্ত লোচন +৬ 


শ্রাবন্তী পুরীর | গগন-লগন | প্রানাদে । সস ++ 
দ্বিতীয় প্রকার স্তবঞ্ষের ছয়টি চরণের মধ্যে ১ম, ২য়, «ম্‌, ৬ষ্ঠ পরস্পর সমান 
ও বড় হয়, এবং ত্র ও ৪ চরণ স্মপেক্ষারুত ছোট ও পরস্পর সমান হয় | যথা 


আজি কী তোমার | মধুর মরতি | হেরিনু শারদ | প্রভাতে, 


স০৬+৬+৬-৩ 
হে মাতঃ বঙ্গ | শ্যামল অঙ্গ | ঝলিছে অমল [| শোভাতে । = ৬4৬৭৬4৩ 
পারে ন! বহিতে | নদী জল-ধার, = +৬ 
মাঠে মাঠে ধান | ধরে নাকো! আর, =৬+৬ 
ডাকিছে দোয়েল, | গাহিছে কোয়েল | তোমার কানন- | সভাতে, -৮৬+৬-+৬+৩ 


মাঝখানে তুমি | দাড়ায়ে জননী | শরৎ কালের | প্রভাতে । স্০৬+৬+৬7৩, 

ইহা ছাড়া আরও নানা ছাচের ও লক্মার স্তবক দেখিতে পাওয়া যায় । 
সাতটি, আটটি, নয়টি, দশটি চরণ দিয়াও স্তবক গঠিত হইতে দেখা যায়। 
হেমচন্দ্রের "ভারত ভিক্ষা” ইত্যাদি 0৪ জাতীয় কয়েকটি করিত, রবীন্দ্রনাথের 
“উর্বশী”, পঝুলন” প্রভৃতি কবিতা এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগা । বলা বাহুল্য যে 
মিত্রাক্ষরের সংশ্লেষ এবং একই মুল পর্বেধের ব্যবহারের দ্বারাই এইরূপ দীঘ 
স্তবকের গঠন সম্ভব হইয়াছে । দীর্ঘ সবক গুলিতে কিন্তু প্রায়ই পর্ববসংখ্যা ও 
দৈখ্যের দিক্‌ দিয়া চরণে চরণে হথেষ্ট পার্থক্য থাকে। নহিলে অত্যান্ত দীর্খ 
“বলিয়া এই সমস্ত শুবক অত্যন্ত ক্লান্ডিকর মনে হইত । নৈর্ে/র বৈচিত্রোর 
দ্বারা ভাব-প্রবাধ্ে রর ব্যঞ্জনার-ও সুবিধা হয়। j 


6 
. ) 

















৮০ বাংল। ছার রন ুলসূত্ 
সনেট 

এই উপলক্ষে সনেট্‌ (5০nnet) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । সনেটু 
যুরোপীয় কাব্যে খুব স্থপ্রচলিত । ক্প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি পেত্রারক ইহার 
প্রচলন করেন । ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যোও সনেট. লেখা আরম্ভ 
হয় । সনেট_ সাধারণতঃ দীর্ঘ কবিতার উপযুক্ত গাস্ভীধ্যধ্ম্মা চরণে লিখিত হয়, 
এবং ইহাতে ১৪টি করিয়া চরণ থাকে । ইহার মধ্যে প্রথম ৮টি চরণ লইয়া একটি 
বিভাগ ( আষ্টক ), এবং শেষের ৬টি চরণ লইয়া আর একটি বিভাগ ( ষড়ক )$. 
সনেটের ভাবের দিক দিয়াও এইরূপ বিভাগ দেখা যায় । কিস্ত ইহাতে মিত্রক্ষর 
স্থাপনের যে বিচিত্র কৌশল আবশ্যক, তাহাতেই ইহার বিশেষত্ব । সাধারণ তঃ 
ইহাতে ক-খ-খ-ক, গ-ঘ-ঘ-গ, চ-ছ-চ-ছ-চ-ছ এই পদ্ধতি-ক্ৰমে মিত্রাক্ষর যোজনা 

চ-ছ-জ-চ-ছ-জ 

করা হয়। কিন্তু মোটামুটি এই কাঠাম রাখিয়! একটু আধটু পরিবর্তন করা চলে, 
ও করা হইয়া থাকে । 

বাংলায় মধুস্থদ্দন-ই চতুদ্দশপদী কবিতা নাম দিয়া সনেটের প্রথম প্রচলন 
করেন। তিনি পয়্ারের ৮+৬ এই সক্ষেতের চরণকেই বাংল! সনেটের বাহন 
করিয়া লইলেন, এবং তাহাই অদ্যাপি চলিত আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ৮+ ১০ 
সক্ষেতের চরণ লইয়াও সনেটু রচনা করিয়াছেন। (‘কড়ি ও কোমল’ দ্রষ্টব্য |) 

মধুস্থদন পয়ারের চরণ লইয়া সনেট রচনা করিলেও ছন্দের প্রবাহে 
অনেক সময়েই তাহার অমিতাক্ষরের লক্ষণ দেখা যায়। মিত্রাক্ষর যোজনা! 
"বিষয়ে তিনি পেত্রার্কের রীত্তিই মোটামুটি অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার, 
 িক্সোদ্ধত কবিতাটি বাংলা সনেটের সুন্দর উদাহরণ । 


নদী সিকি: 
স্থাপনের রীতি 
স্বপনে ভ্রমিন্থ আমি | গহন কাননে ৮৮৮ ৮৬ ক 
একাকী । দেখিন্ু দূরে | যুব। একজন, ৮৮৮৮৬ খ 
ঈাড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ, **৮ ৮7৬ খ্ব 
দোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র রণে। *"* ৮৬ *** ক iA 
"চাহিল বধিতে মোরে | কিসের কারণ ?” ane. চি পিক: ০5 খ অষ্টক 
জিজ্ঞাসিল! দ্বিজবর | মধুর বচনে । S547 V4. 5 
“বধি তোম! হরি আমি | লব সব ধন” ৮* ৮7৬ ene. 
উত্তরিল ববজন | ভীম গরজনে । *** ৮+৬ -.. ক এ 
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ংলা ছন্দের ভ 
মিত্রাক্ষর A 
স্থাপনের রীতি 

পরিবরতিল ্বপ্র, | শুনিন্ু সত্বরে ees এপস এ এ 

হধাময় গীতধ্বনি ॥ | আপনি ভারতী. কর শী ০০ হা | 

মোহিতে ব্রহ্মার মন, | শ্বর্ণবীণ! করে, --* ৮৬ *** শা 

আরন্ভিল! গীত যেন | -_-মলোহর অতি। ৮৮৮ ভগ *** প্ৰ 1 ধযড়ক 
সে দুরন্ত যুবজন, | সে বুদ্ধের বরে, ase WES aie পি | 

হইল ভারত, তব | কবি-কুল-পি। *** ৮+৬ **" গা ] 


মধুস্থদনের পর যাহারা সনেট লিখিফাছেন তাহাদের মধ্ো রবীন্দ্রনাথের ও 
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় খাটি 
পেত্রাকীয় সনেটের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সনেটে মিতাক্ষর 
ও অমিতাক্ষর উভয়েরই প্রবাহ দেখা যায়। কিন্তু মিত্রাক্ষর যোজনা সম্পর্কে 
তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন । সময়ে সময়ে দেখা যায় যে 
তাহার সনেট, সাতটি ছুই চরণের স্তবকের সমষ্টি মাত্র ৷ 


বাৎলা ছন্দের জাতি (?) ও ঢঙ, 


বাংলা ছন্দের যে কয়েকটি স্ত্র নিদ্দিষ্ট হইল, তাহা প্রাচীন ও অর্ধাচীন সমস্ত 
বাংলা কবিতাতেই খাটে । এ স্ত্রগুলি বাংলা ভাষার প্ররুতি, বাংলা উচ্চারণের 
পদ্ধতি এবং বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত । নান। 
ভঙ্গীতে কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই 
ছন্দের ‘কান’ এ স্ত্রগুলি মানিয়া চলে । দেখা যাইবে যে, অ-ছুষ্ট ছন্দের 
সমস্ত বাংলা কবিতারই এ স্ত্র অনুসারে স্থন্দর ছন্দোলিপি করা যায়। 
এতদ্বারা সমগ্র বাংলা কাব্যের ছন্দের একটি এক্যস্ত্র নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 
আমি ইহার নাম দিয়াছি The Beat and Bar Theory বা পক 
পক্বণজ-বাদ । 
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৮২ বাংল! ছন্দের রর মুলসূত্ 


বাংলা ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা 
অনেকেই বাংলা ছন্দঃপদ্ধতির মূল এক্যটি ধরিতে পারেন নাই । বাংলায় 
অক্ষরের : ( 5y!lable-এর ) মাত্র রাধা-ধরা কিংবা পূর্বব-নিদ্দিষ্ট নহে, ছন্দের 
আবশ্যকতা মত অক্ষরের Lb syliable-র ) ্ত্বীকরণ ব্‌! দীর্ঘীকরণ হইয়া! থাকে; 
কিন্ত ছন্দের আবশ্যকতার স্থত্র কি, তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, তাহারা বাংলায় 
নানারকম “ম্বতন্ত্র রীতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা বাংলা ছন্দকে ত্রিধা 
বিভক্ত করিয়া "ম্বরবুত্ত”, “মাত্রাবুত্ত' এবং “অক্ষরবুত্ত' এই তিনটি নাম দিয়াছেন, 
এবং বলিতেছেন যে, তিনটি বিভিন্ন রীতিতে বাংলায় ছন্দ রচিত হয় । কখন 
কখন তাহারা আবার চারিটি, পাচটি, কি ততোহখিক বিভাগ কল্পন! করিতেছেন । 
অবশ্য অনেক দিন পূর্বেই, বাংলায় ভিন ধরণের ছন্দের অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইয়াছিল । যাহারা কবি, তাহার! ত স্বীকার করিতেন-ই, যাহারা ছন্দ সম্পর্কে 
আলোচনা করিতেন, তীহারাও করিতেন । ১৩২৩ সনে দশম বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
সম্মেলনে স্বীয় রাখালরাজ রায় মহাশয় এততসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বজেন--“বাঙ্জালায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ 
চলিয়াছে । প্রথম-_অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার-__মাজ্ঞা গণনা করিয়া, আর 
এক প্রকারের ছন্দ খনার বচন, ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল । 
ব্যঙ্গ কবিতায় ৬রাজরুষ্ণ রায় এবং ৬কবি হেমচন্দ এই ছন্দের ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। এখন কবিবর স্যর রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই উচ্চাঙ্গের 
কবিতায় ইহার ব্যবহার করিতেছেন । * * * প্রথম প্রকার ছন্দের “অক্ষরমাত্রিক,' 
২য় প্রকারের *“মাত্রাবৃত্তঁ এবং তয় প্রকারের “স্বরমাত্রিক’ বা “ছড়ার ছন্দ” নাম 
দেওয়া যাইতে পারে ।” “আজকাল অনেকে “অক্ষরমাত্রিক" স্থলে “অক্ষরবৃত্ত', এবং 
স্বরমাত্রিক' স্থলে “ম্বরবুত্ত' ব্যবহার করিতেছেন । কিন্ত এই নামগুলি অপেক্ষা 
রাখালরাজ রায় মহাশয়ের দেওয়া নামগুলিই বরং সমীচীনতর ; কারণ, যথার্থ 
“বুত্তছন্দ” বাংলায় নাই। সমমাত্রিক পর্ধের উপরই বাংল! প্রভৃতি ভাষার ছন্দ 
প্রতিষ্ঠিত, “বৃত্তছন্দ' তদ্রপ নহে ॥। সংস্কৃত “বৃত্তছন্দ'গুলি প্রাচীন বৈদিক ছন্দ 
হইতে সমুভূত এবং মাত্রাসমক ছন্দ হইতে মূলতঃ পৃথক্‌ । ুতছন্দ_ এবং 








mm em — 
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_ মাত্রাসমক ছন্দের +৮১৮ বা ছন্দঃস্পন্দনের « ৯১০১৬ 
বিভিন্ন । বলা বাহুল্য, বাংলা ছন্দমাত্রেই মাত [ও | 

বৃত্তের অন্থরূপ কোন ছন্দ বাংলায় চলে না। 
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১৩২৫ সনে ‘ভারতী’ পক্তিকাযজ কবি সতোন্দ্রনাথ “ছন্দ-সরম্বতী” নামে যে: 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতেও এইরূপ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । এ প্রবন্ধের 
প্রথম ‘প্রকাশে’ তথাকথিত ‘অক্ষরবৃত্ত’, দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ তথাকথিত ‘মাত্রাবৃত্ত', 
এবং তৃতীয় ‘প্রকাশে’ তথাকথিত ‘স্বরবৃত্তে'র কথা বলা হইয়াছে। সম্প্রতি 
কেহ কেহ বাংলা ছন্দের যে আর একটি চতুর্থ বিভাগের অর্থাৎ মাত্রাসমক- 
স্বরসমক ছন্দের কথা তুলিয়াছেন, তাহার বিষয় “ছন্দ-সরম্বতী” প্রবন্ধের পঞ্চম 
‘প্রকাশে’ বলা হইয়াছে । পয়ার-জ্ঞাতীয় ছন্দের প্রতি কেহ কেহু যে অবজ্ঞ! 
প্রদর্শন করেন, তাহা এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ‘প্রকাশে’ ‘ছন্দোময়ী’-র মতের অঙ্গুযায়ী ॥ 
বাংল! ছন্দে যে বিদেশী সব রকম ছন্দের অন্করণ করা যায়, এ মং টিও ‘ছন্দ- 
সরস্বতী'-র চতুর্থ ‘প্রকাশে’ আছে । “অক্ষরবৃত্ত" শব্দটিও এ প্রবন্ধের, এবং মধ্য রি 
যুগের লেখকেরা যে ছন্দোজ্ঞান না থাকার দরুণ সংখ্য! ভণ্তি করার জন্য “বাংলা 
ছন্দের পায়ে অক্ষরবুত্তের তুড়ুং ঠকে দিয়েছিলেন" এ মতটিও এ প্রবন্ধে আছে । 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে যে, বাংল! ছন্দের তিন ধারায় বজের কাবা- 
সাহিত্যে “যুক্তবেণীর স্বষ্টি হয়েছে*__-এই মত এবং এই উপমা উভয়ই “ছন্দ” 
সরস্বতী” প্রবন্ধে পাওয়া যায় । কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ এঁ প্রবন্ধে ছন্দ সম্পকীয় 
যত স্থক্ষা প্রশ্ন ও চিস্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আর 
কেহ করেন নাই । 

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ধরণের ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু মূলে যে একটা! 
এক্য থাকিতে পারে, তাহ! একেবারে বিশ্বত হ'ন নাই । তৃতীয় ‘প্রকাশে’ তিনি 
নিজেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন__-*আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং 95118৮19 বা 
শব্দ-পাপড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?” ইহার স্পষ্ট উত্তর তিনি 
কিছু দেন নাই,__তামিল, ফার্সী বা আসামী হইতে পয়ারের উৎপত্তি হইয়াছে 
কিনা, এই প্রশ্নের উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন । তাহার মতাবলম্বীরা বাংলা ছন্দের 
ইতিহাস আলোচনা না করিয়া একেবারেই স্বতন্ত্র তিনটি (চারিটি ? ) বিভাগের 
কল্পনা করিয়াছেন। 

মতটি যাহারই হউক, ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, & Priori কয়েকটি আপত্তি হইতে পারে) - 

বৈজ্ঞানিক চিস্ত৷-প্রণালী সর্বত্রই বৈচিত্রের মধ্যে একা দেখিতে পায়। 
লা ছন্দে গে নানাবিধ ঢঙ্‌ থাকিতে পারে, যেমন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের 
বিধ ঢঙ. আছে। কিন্ত তাহা সত্বেও ছন্দোবন্ধনের্ন কোন একট! 
















৮৪ eI 


মূলনীতি থাকা সম্ভব নয় কি? বাংলার ভাষা, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে যদি একটি 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে বাংলা ছন্দে থাকিবে না কেন? তিনটি বা চারিটি 
বা পাচটি স্বতন্ত্র রীতি একই ভাষায় একই সময় প্রচলিত থাকা সম্ভব কি ? 
বাঙালীর স্বাভাবিক ছন্দোবোধ বলিয়া কোন জিনিস নাই কি? যদি থাকে, 
তবে তাহার কি কোন সহজবোধ্য মূল স্তর পাওয়া যায় না? 

ছন্দোছুষ্ট কবিতার দুর্বলতা সহজেই বাঙালীর কানে ধরা দেয়। কিন্তু যদি 
বাস্তবিক-ই তিন চারিটি বিভিন্ন পদ্ধতির ছন্দ প্রচলিত থাকিত, তবে অত শীঘ্র 
ও সহজ্বে ছন্দের দোষ কানে ধরা দিত কি? কারণ, তিনটি পদ্ধতি স্বীকার 
করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন এক কবিতার 
ছন্দ, একটি বিশেষ পদ্ধতি মতে শুদ্ধ হইলেও অপরাপর পদ্ধতি মতে দুষ্ট । 
যেমন-- . 





আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদ্বাসের | কালে 


এই চরণটি তথাকথিত “অক্ষরবৃত্ত' এবং তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত' রীতিতে দুষ্ট, 
কিন্ত তথাকথিত “ম্বরবুন্ত' রীতির হিসাবে নিভূল। স্বতরাং কোনও কবিতার 
চরণ শুনিয়া তখনই তাহাতে ছন্দঃপতন হইয়াছে বলা চলিত না, তিনটি রীতির 
নিয়ম মিলাইয়! তবেই তাহাকে ছন্দোছুষ্ট বলা যাইত । 

তাহা ছাড়া, যে ভাবে এই ভিনটি রীতির বিভাগ করা হয়, তাহাতে কি 
putting the cart before the horse এই fallacy আসে না? কেহ কি 
প্রথমে কোনও কবিতার জাতি নির্ণয় করিয়া, পরে তাহার ছন্দোবিভাগ করেন, 
না, প্রথমে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে জাতি নির্ণয় করেন ? 

অনেকে বলেন যে স্বরবুত্ত ছন্দ প্রাকৃত বাংলার ছন্দ, এবং হৃসম্তবনুল। কিন্তু 


ভূতের মতন | চেহারা! যেমন | নির্কোধ অতি | ঘোর =৩4+৬+৬+২ 
য| কিছু হারায় | গিন্নী বলেন | কেষ্ট! বেটাই | চোর =৬+৬4+৬4+২ 


এখানে প্রারুত বাংলার ব্যবহার হইয়াছে, অথচ ছন্দ যে 'ম্বরবুত্ত” নহে, 
‘মাত্রাবৃত্ত’, তাহা ছন্দৌোবিভাগ না করিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? 

মুক্ত বেণীর | গঙ্গ| যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে স্০৬+৬+৬+৩ 

আমরা বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে_বরদ | বঙ্গে-৬+৬-+৬+৩ 
এখানেও ছন্দ হ্সম্তবহুল, সুতরাং ইহাকে স্বরবুত্ত মনে করাই স্বাভাবিক । 
সন পাইবা এই কে Se Jeli পা কের 


| | ৯ 
৬০ ৭৮৮০৩ ০ Cts - 
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বাংল! ছন্দের জাতি (2) ও উড. ৫. 


“মাত্রাবৃত্ত” বলিতে হয়। কার্যযতঃ সকলেই আগে ছন্দোবিভাগ করিয়া পরে 
জাতি-নির্ণয় করিয়! আসিতেছেন | স্তরাৎ ছন্দোবিভাগের সুত্র কি, তাহাই ত্র কি, তাহাই 
নির্ণাত হওয়া দরকার । জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নিদ্দিষ্ট হয় না 
ছন্দের মাত্রা ও বিভাগ ইত্যাদি স্থির হইলে পর তাহাকে এ জাতি, সে জাতি, 
যাহা ইচ্ছ! বল! যাইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ও ইংরেজী ছন্দের কয়েকটি নিয়ম 
ধরিয়! বাংলা ছন্দের আলোচনায় অগ্রসর হইলে এবং বাংলা ভাষার তথ! বাঙালীর 
ছন্দের মূল প্ররুতির দিকে অবহিত ন হইলে নানাবিধ প্রমাদে জড়িত হইতে হয়। 

তাহার পর, বাস্ডবিকই কি তিনটি ‘বৃত্তে’ মাত্রার পদ্ধতি বিভিন্ন? “স্বরবৃত্তে’ 
ও ‘অক্ষরবৃত্তে’ পার্থক্য কি? '“স্বরবৃত্তে’ স্বর গুণিয়| মাত্রা ঠিক করিতে 
‘অক্ষরবৃত্তে’ হরফ, গুণিয়া ঠিক করা হয়? ছন্দের পরিচয় কানে ; সুতরাং যাহা 
নিতাস্ত দৰ্শনগ্রাহা এবং কেবলমাত্র লেখার কৌশল হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ হরফ, ), 
তাহা কখনও ছন্দের ভিত্তি হইতে পারে না। নিরক্ষর লোকেও তো ছন্দঃপতন 
ধরিতে পাবে । ধ্বনির দিক দিয়! বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, তথাকথিত 
‘অক্ষরবৃত্তে’ স্বর গুণিয়াই মাত্রা ঠিক করা হয়; কিন্ত কোন শব্দের শেষে যদি 
কোন ০০৪৭ ৯১)1০৮1৩ অর্থাৎ যৌগিক অক্ষর থাকে, তবে তাহাতে দুই মাত্রা 
ধরা হয়। কিন্ত তাহাও কি সর্ব্বত্র তয়? 

‘তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনে! লভিতে 
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার' 

এখানে “যাদঃ’, “রজঃ' শব্দে দুই মাত্রা, যদিও ‘দঃ’ “বা” ‘জঃ’ যৌগিক অক্ষর 
(closed syllable) । রবীন্দ্রনাথের কাব্যেই দেখ! যায় যে, ‘দিক্‌-প্রাস্ত’ শব্দটি 
‘অক্ষরবুত্তে’ কখনও তিন মাত্রার, কখনও চার মাত্রার বলিয়! গণা হয়। ‘দিক্‌’ 
শব্দটিও কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া! ধরা! হয়। 












তব চিত্ত গগনের | দূর দিক্‌-সীম! ৮৬ 
বেদনার রাঙ! মেঘে | পেয়েছে মহিম! =৮ +৬ 
মনের আকাশে তার | দিক্‌ সীমানা! বেয়ে =v +৬ 
বিবাগী স্বপনপাধ্ধী | চলিয়াছে ধেয়ে । =৮+৬ 





‘এ’ শব্দটা কখনও এক মাত্রার, কখনও ছুই মাত্রার বলিয়া ব্যক্ত হয় । 
ৃ /. 





৮৬ বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এ রকম পংক্তিতে 'ভৈঃ” পদাস্তের যৌগিক অক্ষর হইয়া এক মাত্রার । 
তাহ! ছাড়া, শব্দের প্রারস্তে কি অভ্যন্তরে যঙ্গি ০1০50 syllable বা ঘৌগিক 
অক্ষর থাকে, তবে ভাহাঁও সর্বদা এক মাত্রার বলিয়। গণ্য হয় না। 

ভবানী বলেন তোর | নায়ে ভরা জল। 

আলতা ধইবে পদ | কোথা! খুব বল ॥ 
এখানে ‘আল্‌’ ও ‘ধুই?’ শব্দের আদ্য স্থান অধিকার করিয়াও দুই মাত্রার বলিয়া 


পরিগণিত | সেইরূপ 
চিম্নি ফেটেছে দেখে | গৃহিণী সরোষ = +৬ 
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর | নেই কোন দোষ =৮ +৩৬ 


এখানে “চিমঠ দীর্ঘ । সম্প্রতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ‘অক্ষরবৃত্তে’ সংস্কৃত 


শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত ০1950 syllable বা যৌগিক অক্ষরের 


দ্বীর্ঘাকরণ চলে না। কিন্ত এ মত কি ঠিক ?-_ 


ti গিরেছিনু : কাঞ্চন : পল্লী NS 


7:28 
বাতাসে ছুলিছে যেন | নীর্ষ সমেত =৮ +৬ 
অথবা, ¢ 


আনে অবগুষ্ঠিত। | প্রভাতের অরুণ দুকুলে স্৮৮+১৯ 
শৈলতটমূলে । 
যুগান্তরের বাথ! | প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে »৮+১* 


এ রকম স্থলে এই মত খণ্ডিত হইতেছে । স্থতরাং এই মাত্র বলা যায় 






যে, “অক্ষর closed syllable কখনও এক কখনও ছুই মাত্রার 
হয়। বাধা-ধরা পূর্ব-নির্দিষ্ট কোনও রীতি নাই। কিন্ত, কোন্‌ ক্ষেত্রে যে 
তথাকথিত অক্ষরবুত্তে যৌগিক অক্ষর দীর্ঘ হইবে তাহার কোন নির্দেশ কেহ 
দিতে পারিতেছেন না। কিন্ত পর্কব-পৰ ন oss | তাহ! সহজেই নির্ণয় 
করা যায়। ্ Ny 

ও কি স্ব শি নানা দিত হয? নি: 


0), হই 1 
















১ 










aoe Hh (?) ও ঢঙ্‌ ৮৭. 


(৩) আই আই আই | এই বুড়ো কি | এ গৌরীর | বর লে 
(৪) কিন্তু নাপিত | দাড়ি কামায় | আদ্ষেক তার | চুল 
(৫) এক পয়সায় | কিনেছে সে | তালপাতার এক | বাশী 
(৬) এ সংসার | রলের কুটি 
থাই দাই আর | সঙ্গ! লুটি 
(৭) নির্ভয়ে তুই | রাখ্রে মাথা | কাল রাত্রির ! কোলে 
(”) বসেছে আজ | রথের তলায় | স্বান যাত্রার ! মেল! 
(=) আগাগোড়! ! সব শুন্তেই | হবে 
(১০) বাপ বল্লেন, | কঠিন হেসে, ! “তোমরা মায়ে | ঝিয়ে 
এক লগ্রেই | বিয়ে ক'রো! | আমার মরার | পরে 
(১১) এমনি করে | হায়, আমার | দিন যে কেটে | যায় 
(১২) কপালে য| | লেখ! আছে | তার ফল তে! ! হবেই হবে 
(১৩) গেছে দোহে | ফরাকাবাদ চ'লে 
সেইখানেতেই | ঘর পাত্বে ! ব’লে। 
(১৪) হায় কি হ'লে! | পেটের কথা! ! বেরিয়ে গেল | কত 
ইস্তক সে | লাট্‌ টম্সন্‌। বেরাল ইন্দুর | যত 
(১৫) বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্‌ ঝুপ্‌। ঝুপ 
দস্তি ছেলে ! গল্প শুনে | একেবারে | চুপ 











এগুলি কোন্‌ বৃত্তে রচিত? 'স্বরবৃত্তে’ ত? নিক্পরেখ পর্বগুলিতে যে 
স্বর গুণিয়! মাত্রা স্থির করা হয় নাই, তাহা তো সুস্পষ্ট । কারণ এ পর্বব- 


গুলিতে স্বরের সংখ্যা কখন ॥ কখন দুই হওয়া সত্বেও সন্নিহিত চতুঃস্বর 
পর্বের সহিত মাত্রায় সমান ছে। তাহা হইলে স্বরবৃত্তেও কখন কখন, 
closed syllable-কে ছুই মাত্রা ধর! হয়, স্বীকার করিতে হইবে । স্থতরাং 





বলিতে হয় যে, “স্ব ছন্দেও আবশ্যক-মত ৪১! ble-কে দীর্থ করিতে হয়। 
কিন্ত সেই আবশ্যকতার স্বক্ূপ কি? পর্ব্ব-পর্ববাজ-বাদে তাহারই ব্যাখ্যা দেওয়া! 
হইয়াছে । 

এতস্তিন্ন তথাকথিত মাত্রাবৃত্ত-জাতীয় কবিতাতেও যে সর্বদা “মাত্রাবুত্তে'র 
নিয়ম বজায় থাকে, তাহা নহে । হেমচন্দ্রের ‘দশমহাবিদ্য” কবিতাটিতে 
বা রবীন্দ্রনাথের “জনগণমন-অপ্িনায়ক”* কবিতাটিকে ‘মাত্রাবৃত্তে'র নিয়মগুলি 
₹ প্ৰতিপালিত ছে. কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ কবিতাগুলি 
সংস্কৃত পদ্ধতিতে রচিত ॥ , বাংলায় open 551181১1০--এর দীৰ্ঘ উচ্চারণ প্রায় 











৮৮, ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


হয় না; এ কবিতাগুলিতে বহু ০pen 5৮1181১1-এর দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে । 
কিন্তু উচ্চারণ অনেক সময় সংস্কতাচ্গ হইলেও, ছন্দ সংস্কৃতের নহে, ছন্দ 
বাংলার । ইচ্ছা করিলেই সংস্কৃত উচ্চারণ যে বাংলা কবিতায় চালান যায় না_ 
ইহা! বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্তু বাংলা ছন্দের মূল ধাত ও নিয়ম 
বজায় রাখিলে ০pen 5y]lable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ স্বভাবতঃই হইতে পারে । 
যেমন-__ 

| 

স্নেহ বিহ্বল | করুণা ছল ছল | শিয়রে জাগে কার | আখি রে 

| 

রূঢ় দীপের | আলোক লাগিল | ক্ষমাঁ-স্ন্দর | চক্ষে 


তথাকথিত মাত্রাবুত্তে সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষর হ্ৰস্ব বলিয়া ধরার রীতি থাকিলেও 
এখানে ‘স্লে’, ‘রূ* অনায়াসেই দীর্ঘ হইতেছে। ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, 
রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবির বহু রচনায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই সমস্ত সংস্কতগন্ষি কবিতায় দীর্থ উচ্চারণ বাস্তবিক যে সংস্কৃত উচ্চারণের 
নিয়ম অঙ্ুসারে হয় না, বাংল! ছন্দের নিয়ম অঙ্গ সারে হয়, তাহা! কিঞ্চিৎ প্রণিধান 
করিলেই দেখা যাইবে । ( ১৬ক স্থত্র দ্রষ্টব্য ) 
Open syllable-এর দীর্ঘ উচ্চারণ ‘অক্ষরবৃত্ত’, ‘স্বরবৃত্ত’ প্রভূতিতেও যে 
হয় না, এমন নহে । যথা- 
‘বল্‌ ছিব বীণে, | বল উচ্চৈহস্বরে__ 


না_না__না__ | মানবের তরে 


“কাজি ফুল। কুড়তে | পেয়ে গেলুম | মাল! 
হাত ঝুম্ঝস্‌। পা ঝুস্ঝুম্‌| সীতারামের | খেল! 


হ্ুতরাং আসলে দেখ! যাইতেছে যে, সব রকম ঢঙের কবিতাঁতেই 
ছন্দের আবশ্যক মত ০79৮. ও ০1০৪৭ জব রকম ৪5119৮1৪-ই দীর্ঘ 
হইতে পারে। কাজে কাজেই মাত্রা-পদ্ধতির দিক্‌ দিয়া তিনটি ‘বৃত্তে’ 
বাংলা ছন্দের ভাগ করার কোন কারণ নাই। আজকাল অনেকে এইজন্য 
“অক্ষরবৃতত'কে ‘যৌগিক’ অর্থাৎ মিশ্র বলিতেছেন ॥ কিন্ত ‘স্বরবৃত্ত’, “মাত্রাবৃত” ও 


“যৌগিক”__এইক্ধপ - শরেণী-বিভাগ যে উকি তাহা সহজেই 
প্রতীত হয়), 


৷ ও এ yu bs AES = ad .. ২৯৬ Utah = Hdl ৯ ২4৫ এ 





ংল! ছন্দের জাতি (?) ও ঢঙ. ৮৯ 


বাংলা কাব্য হইতে বহু শত উদাহরণ দিয়া দেখান যায় যে, প্রস্তাবিত ত্রিধা 
বিভাগ শ্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে । 
নিম্ে বিভিন্ন যুগের লেখা হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি ; কিন্ত ইহাদের 
কোনটিতেই কোন ‘বৃত্তের’ নিয়ম খাটে না। * 


$ =) পা 
(১) জন : জামাই | ভাগ্ন! 
ঃ - ঢা... ০ 
তিন নয়! আপ্না। 
/ ৬ / ₹ / a ক টে 


(২) বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর্‌ | নদেয় এল | বান 
/ eo PP / —e $s 
শিব ঠাকুরের ! বিয়ে হল | তিন্‌ কন্তে | দান । 


— তি / [= J “ জি এন লি চস 
(৪) যে রন্ধন | খেয়েছি ( = খেয়ছি ) আমি! বার বৎসর | আগে 
8০০ লা 


আজ কেন। জিভে আমার | সেই রন্ধন | লাগে । 


2 / 
(&) শক বলে আমার বৃ । মগের কালো 
2.2 
নর আমার বাধার এলে অন! আলে! । 


: : El aaah vee Nh ৮. 
(৬) EEA: [EU কণ কি কি বছ 


/ 74৮ ৬2৪০ / এত ছি 81 
চাই] লক্ষ কথা | সমাপন | এই কথার | উত্থাপন, 
তত. $ 1 সে ক রত NT পপ - 
দিনক্ষণ | চাই নিরূপণ | ওঠ, ছু'ড়ী তোর | বিয়ে নয় 

(৭) কি বলিলে ২ পোড়ারমুখ কুল করিতে : হা 
বাদ: হৱে’ গেল | "অদি দিল : : গায় । 


রা 
os পক্ষ 


১ fi ™m «বনি 
এ ও “hb po টি ০৩ " 


এটি ক 


(৮) 





© 6 nl 


এর! ) ছি হলো | লিটা বুলে | সেজে গুজে | সভার যাবে 


ভান ছিত. বাদি বোলে | কিছু বিশ্ব | আতি খাবে। 


৯৫ ব্য 


(=) কার হৈ | শী দল? | বিজ্ঞানাগার! কোথা ? 


(১০) 


(১১) 


কা | কারচুপিচত। আগ হৈল | ভোত৷|। 


4 


ও বতীল | কান | একবার নেখ।। ৷ চেয়ে, 
NARS LINE 
বকুলভলার | পথের বারে | কত শত | নেরে। 


পরা | দাংড সামি | অরণ্যে খেলিছে নিশি 


ও বদন | পৃথিবী হেরিছে নি: 


- 
nao ঞ্ি 


হী হী শবে | অটৰী পুরিছে | জাগিছে শৰমখগণ 
সি A Se ni ২ 


কত তি = 


কুট করতালি | কবন্ধ তালিছে | ডাকিনী দুলিছে ডালে 


” a ও 


ES fa Pt ৷ হাসিছে বাজায়ে গালে । 


— / সপ 2 
“জয় রাণ! | রামসিংহের | জয় ।” 


০ তি সপ = £ 


(৯২) 7 


এ উর্বর | মপ্রিরের £ 2 


mmm ETI” ররর রি বারা ক 





ংল। ছন্দের জাতি (?) ও ঢঙ, | ৯১, 
বৈকালে : বৈশাখী £ এল | আকাশ : লুঠৰে 
শুক্লরাতি : ঢাকল মুখ | মেঘাব : গুষ্ঠনে 
এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন (য» এখানে বিভিন্ন ‘বৃত্তের নিয়মের বাভিচারী 
যে সমস্ত উদাহারণ দেওয়া হইল, সেগুলিকে শুদ্ধ “স্বরবৃত্ত', শুদ্ধ ‘অক্ষরবুত্ত' 
বা শুদ্ধ ‘মাত্রাবুত্তেরহরর উদাহরণ নহে। এই সমস্ত ‘বাভিচারী’ কবিতাকে 
তবে কি বলা হইবে? আশা করি, তাহাদিগকে ছন্দোছুষ্ট বলিতে কেহ 
সাহস করিবেন না--বহুকাল হইতে বাঙালীর কান এ সমস্ত কবিতার 
ছন্দে তঞ্টিলাভ করিয়াছে। বাংলা ছন্দের জগতে তাহাদের কোনও একটা 
স্থান নির্দেশ করিতে হইবে । তবে কি প্রতোক “বৃত্তের প্রাচীন ও আধুনিক, 
শুদ্ধ ও বাভিচারী-ভেদে ছয়টি কি নয়টি, কি ততোহধিক বিভাগ করিতে 
হইবে? কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে. প্রাচীন 'স্বরবৃত্ত' বা প্রাচীন “মাত্রাবৃত্ত” বা প্রাচীন “অক্ষরবৃত্ত'_ই্াদ্দের 
মধ্যে পূর্বব-নিদ্দিষ্ট একই মাত্রা-পদ্ধতি দেখা যায় না। আবশ্যক মত হৃস্বীকরণ 
ও দী্ঘীকরণ করাই চিরন্তন রীতি । তাহা ছাড়া, “ব্যভিচারী স্বরবুত্ত' ইত্যাদি 
সংজ্ঞা দিলে তো কোন পদ্ধতি স্থির করা হয় না, কেবল মাত্র 'স্বরবুত' 
ইত্যাদির প্রস্তাবিত নিয়মের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে হয়। 
শেষ পর্যন্ত সতীদেহের ন্যায় বাংলা ছন্দকে বহু খণ্ডে বিভাগ করিতে হইবে, 
তাহাতেও সব অস্থবিধার পার পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ ৷ 
বাংলা ছন্দের প্রস্তাবিত ভ্রিধা বিভাগ সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক | বাংল! ভাষার 
কোন যুগেই তথাকণিত তিনটি স্বতস্র পদ্ধতিতে কবিতা রচনা হয় নাই । 
‘বৌদ্ধগান ও দোহা”, “শৃন্তপুরাণ’ ইত্যাদি রচনার সময় হইতে ' উনবিংশ শতাব্দী 
পর্ধাস্ত কোন সময়েই তিনটি পৃথক্‌ মাত্রা-পদ্ধতে বাংলা ছন্দে দেখা যায় লা। 
সর্বদাই Beat and Bar Theory বা পর্বব-পর্ববাঙ্জ-বাদ অনুযায়ী রীতিতে মাত্রা 
নিৰ্ণীত হইতেছে দেখ! যায় ৷ একই চরণের মধ্যে কতকট। তথাক্খিত “স্থরবুভে'র, 
কতকট। তথাকথিত “‘মাত্ৰাবৃত্তে'র লক্ষণ নানাভাবে জড়িত হইয়া আছে দেখ! 
যায়। যে ছন্দ বাংল! কবিতার প্রধান বাহন, যাহাতে বাংলার সমস্ত শ্রেষ্ট কাব্য 
রচিত হইয়াছে, অ'জ পর্যন্ত কোন গভীর ভাবপুর্ণ কবিতায় যে ছন্দ অপরিহাধ্য, 
সেই ছন্দে অর্থাৎ ময়লা ছন্দে প্রস্তাবিত কয়েকটি পবুত্তের” নিয়মগুলির 
মিশ্রণ তো! সুস্পষ্ট । ধাহারা*পুবে 2১০ অক্ষত’ বলিয়াছেন, তাহারা এই 








৮ 





°C বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সংজ্ঞার দুর্বলতা বুঝিয়া এখন বলিতেছেন যে, ইহা ‘যৌগিক’ ছন্দ, অর্থাৎ “স্বরবৃত্ত 

ও “মাজ্ঞাবুত্তে'র বর্ণসঙ্কর। কিন্তু তাহার! যাহাকে “স্বরবৃত্ত' ও '‘ম'ত্রাবৃত্ত’ 
বলিতেছেন, তাহার বয়স অতি কম । প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও তাহার 
অঙ্ুুকারকগণের কাব্য দেখিয়! তাহার! বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগ কল্পনা 
ক্ররিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের ‘স্বরবৃত্ত’ তাহাদের কলিত নিয়ম মানিয়া চলে না, 
প্রাচীন ‘মাত্রাবৃত্ত'ও তাহাদের নিয়ম মানে না। আধুনিক “স্বরবুত্ত' ও ‘মাত্রাবৃত্ত’ 
মিশাইয়া যে পয়ার-জ্ঞাতীয় ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এ মৃত একাস্ত অগ্রাহা । 

__ তাহাদের স্বকল্লিত ছন্দঃশান্্র অনুসারে যদ্গি তাহার! পয়ার-জাতীয় ছন্দের ব্যাখ্যা 
খুঁজিয়া না পান, তবে সে দোষ তাহাদের কল্লিত ছন্দঃশাস্্্রের ; বাংলা ছন্দের 

মুল তত্বটি যে তাহারা ধরিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। 

স্বতরাৎ দেখ। যাইতেছে যে, মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয়! বাংলায় যে 

তিনটি স্বতন্ত্র ‘বৃত্ত’ আছে, তাহ! ০কানক্রমেই স্বীকার কর! যায় ন।। 
এই 9$৮15101) সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ'ঘত রকম fallacies of division আছে, 

সমপ্ডই ইহাতে পাওয়া যায় । 

আধুনিক অনেক কবিতাকেই অবশ্য যে কোন একটি ‘বৃত্তে’ ফেলিয়া দেওয়! 
যায়। কিন্ত আসলে বাংলা ছন্দের পদ্ধতি এক ও অপরিবর্তনীয় । পূর্ব্বোক্ত 
‘Beat and Bar Theory-Cত স্থত্রাকারে সেই পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে । আধুনিক 
কবিরা সেই পদ্ধতি বঙ্গায় রাখিয়াই কোন কোন দিক্‌ দিয়া এক-একপ্রকার 
. স্বাধা-ধর! রীতি বাংলা কাব্যের ছন্দে আনিতেছেন। কিন্তু সেই রীতি দেখিয়াই 
বাংলা ছন্দের মূল প্রকৃতি বুঝা বায় না। আধুনিক এক একটি রীতিতে 
রর কোল, একি এজি দুল জভিন্যাজা জনা 
শধুনিক অনেক “হ্বরমাত্রিক” ছন্দে যৌগিক অক্ষর মাত্রেরই হ্ৃস্বীকরণ হয়; পরস্ধ 
আধুনিক “মাত্রাবৃত্ত” ছন্দে যৌগিক অক্ষরমাত্রেরই দীর্থীকরণ হয়। ইচ্ছা করিলে 
অন্যান্য বিশিষ্ট রীতির ছন্দও কবির! চালাইতে পারেন; যেমন, এমন এক 

_ স্্রীতির ছন্দ চালান সম্ভব যে, তাহাতে কেবল মাত্র ঝ/প্রনাস্ত অক্ষরেরই দীর্ঘীকরণ 
হুইবে, কিন্তু যৌগিক-ম্বরাস্ত অক্ষরের দীর্ঘথীকরণ চলিবে না। কিন্তু বাংল। 
ছন্দের যে প্রবৃত্তিকেই কবিরা বিশেষ ভাবে ফুটাইয়! তুলুন ন। কেন, 
_ মুল সূত্ৰগুলিকে তাহাদের মানিয়। চলিতেই হুইবে । আধুনিক কবিরা 


| Et আধুনিক স্বরমাত্রিক? বা আধুনিক হি. সানি ছন্দে 


মিরর 
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উস 


ছন্দের ঢঙ, এ 


যাহা হউক, মাত্রা-পন্ধতির দিক্‌ দিয়া যে বাংল। ছন্দে তিনটি স্বতস্ত্র জাতি, 
আছে, এরূপ মলে করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই । 


ছন্দের টউ. 

যে তিন ধরণের কবিতার কথা আধুনিক কবিরা বলেন, তাহাদের বিশেষত্ব 
ও পরস্পরের সহিত পার্থকা-_লয়ে, মাত্রা গুণিবার রীতিতে নয় । ছন্দোবন্ধনের 
জন্য অবশ্য মাত্রার হিসাব ঠিকৃ-ঠাক্‌ বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোথায় কোন্‌ 
অক্ষরটি তুন্ব, কোন্‌ অক্ষরটি দীর্ঘ__এইটুকু স্থির করিতে পারিলেই ছন্দের ধাভ্টি 
ঠিক জানা হয় না। ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন তাল ছাড়াও রাগ-রাগিনী আছে, 
তেমনি ছন্দে নান! রকম ঢউ. 9516) আছে! যে তিন রকম ঢডের কবিতা! 
বাংলায় প্রচলিত, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিয়ে দিতেছি । চরণের লয়ের উপরই . 
এক এক রকম ঢডের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। | 


< 


[১] ধীর লয়ের ছন্দ ব| তান-প্রধান ছন্দ ( পয়ার-জাতীয় ছন্দ ) 


বোংলা কাবোর যেটি সনাতন ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ঢঙ্‌, তাহার নাম 
দিতেছি পয়ারের ঢঙ_! এই ঢঙে যে সমস্ত কবিতা রচিত তাহাদিগকে ‘পয়ার- 
জ্ঞাতীয়’ বলা যাইতে পারে 1.) | 

(এই ছন্দকেই “অক্ষরমাত্রিক, 'বর্ণমাঞ্জিক,” “অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাঙ্গি নামে 
অভিহিত কর! হয়) কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই ঢঙের কবিতায় 
মাত্রাসংখ্যা হরফ্‌ ব! বর্ণের সংখ্যার অনুযায়ী হইয়া থাকে € ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত 
কোন ব্যাখ্য। খুঁজিলে বলিতে হয় যে, এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রত্যেক sy!lable 
বা অক্ষরকে একমাত্র! ধরা হয়, কেবল কোন শব্দের শেষে হলস্ত 551181১1০ বা 
৪... এট ০ ৰাদার ধর! হয়। কিন্তু পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, 

আজা-পছ্ধতি যে সর্ধত্র বজায় থাকে, তাহা নহে । মাত্রা-পন্ধতির দিক্‌ 


জপ ধরা যায় না। ৪ 
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(পেয়ার ধীর লয়ের ছন্দ । পয়ারের ঢঙে কোন কবিতা পাঠ করার সময়ে শুদ্ধ 
“অক্ষর-ধবনি ছাড়া ৪ একটা টানা স্বর আসে । এই টানটাই পয়ারের বিশেষত্ব । 
এই টানটুকুকে সংস্কৃতের ‘তান’ শব্দ দ্বারা অভিহিত করিতেছি ( ইংরেজীতে 
vocal drawl ) | অক্ষরের ধ্বনির সহিত এই টান বা তান মিশিয়া থাকে, 
কখনও কখনও অক্ষরের ধ্বনিকে ছাপাইয়াও উঠে, এবং স্পষ্ট শ্রতিগোচর 
হয়। উপমা দিয়া বলা যায় যে, পয়ার-জ্বাতীয় ছন্দে এক একটি ছন্দোবিভাগ 
যেন এক একটি তানের প্রবাহ ) স্রোতের মধ্যে ছোট-বড় উপলখণ্ড 
ফেজিলে যেমন সহজেই তাহার! স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের একটানা 

হের মধ্যে তদ্রপ মৌলিক-স্বরাস্ত বা যৌগিক-ন্বরাস্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই 
স্থান করিয়া লইতে পারে ৷) পয়ারের এক একটি মাত্রা এই ধ্বনিপ্রবাহের 
এক একটি অংশ । এক একটি পূর্ণকায় হরফ বা বর্ণ--€ “২, £, ৎ* হত্যাদিকে 
গণনার বাহিরে রাখ! হয়) এইরূপ এক একটি অংশ মোটামুটি নির্দেশ 
করে । স্থতরাং (অনেক সময়ে হরফ. গুণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় । 
__ এই হিসাবে এ ছন্দকে “বর্ণমাত্রিক* বলা হইয়া থাকে, যদিও এ নামটিতে 
এই ছন্দের মূল কথাটি নির্দেশ করা হয় না। কেবল মাত্র অক্ষরধ্বনি দিয়াই 
 পয়ারের এক একটি মাত্র! পূর্ণ হয় না; এই জন্য শুদ্ধ ধ্বনি-হিসাবে যে 
রিটা সমস্ত অক্ষর সমান নয়, তাহারাও পয়ারে সমান হইতে পারে ।) বিদেশীর কানে 

এই বিশেষ লক্ষণটি সহজ্জেই ধরা পড়ে, এই জন্ত তাহার! বাঙালীর আবৃত্তিকে 

| ৪in5-50n গোছের অর্থাৎ স্বর করিয়! পাঠ করার মতন বলিয়া থাকেন । 

লিক, গানে যেমন সুর আছে, বাঙালীর এই স্বপ্রচলিত ছন্দে তেমনি একট! 

_ টান বা তান আছে ॥। এই টানটিকে বাদ দিলে পয়ার-জ্ষাতীয় কবিত! পড়াই 
অসম্ভব হইবে । এই লক্ষণটি কেবল যে প্রাচীন পয়ারে পাওয়া যায়, তাহা 
₹ নহে; আধুনিক-কালে লিখিত পয়ার-জাতীয় কবিতা মাত্রেই ইহা আছে। 
অন্যত্র বলিয়াছি যে, “ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্তান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া দুই 
একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে” ॥ পটয়ার-জাতীয় রচনায় অক্ষরের 
অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা করিয়। মূল সুরের বঙ্কারকেই অবলম্বন করিয়া ছন্দ গড়িয়া! 
 উঠে। মুল স্বরের ধবনিই এ ছন্দে প্রধান, বাঞ্জনাদি অপরাপর বর্ণকে মূল স্বরের 
অধীন এবং মাত্র ইহার আকার-সাধক বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং ছন্দো- 
টু বসাবে Saar গৌণধৰনিয় এখানে মূল্য কা, হয় না। অক্ষরের 
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৫ 
সৃষ্টি করা হয়, এবং এই ধ্বনিপ্রবাহের এক একটি অংশে যে কোন প্রর্কারের 


অক্ষরের স্থান সঙ্কলান কর! যায়, তাহ! সহজেই লক্ষ্য কর! যায়। নিয়োক্ত 
যে কোন কবিতাতেই ইহা লক্ষিত হহবে । 





(১) মহাভারতের কথ! অমৃত সমান । 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণাবাল্‌ ॥ 
(২) বলিক্প। পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ, 
বিমধ নিস্তব্ধ ভাব চিন্তিত ব্যাকুল ॥ 
(৩) জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান 
জয় জয় ভবপতি । 
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ _ 
তোমাতেই থাকে মতি । 
(৪) হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন । 
ত!’ সবে ( অবোধ আমি & ) অবহেল! করি" 
পরধন-লোভে মস্ত করিন্ু ভ্রমণ । 
(৫2) এ কথ! জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান, 
কালল্সোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান । 
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বলিয়া পদ্ার-জাতীয় ছন্দে যতগুলি অক্ষর এক পব্বে সমাবেশ করা! যায়, অন্য 
ঢঙে লেখা কবিতায় ততগুলি করা যায় না। আট মাত্রা, দশ মাত্রার পব্ব এই 


পয়ার-জাতীয় ছন্দেই দেখা যায় ৷) 





(অন্তান্ত ঢঙে লেখা কবিতা হইতে পয়ার-জাতীয় ছন্দের পার্থক্য বুঝিতে হইলে 
এইরূপ টানা স্থরের প্রবাহ আছে কিনা, অক্ষরে অতিক্রম করিয়া ধ্বনিপ্রবাহ 
চলিতেছে কিনা, তাহ। লক্ষ্য করিতে হইবে । কেবল-মাত্র মাত্রার হিসাব হইতে 
কবিতার ঢঙ অনেক সময় বুঝা যাইবে না | 

পয্মার-জাতীয়_ আর একটি রীতির ( অর্থাৎ কোনও শব্দের শেষের 
হলম্ত অক্ষরকে ছুই মাত্রা ধরার ) হেতু হইলে, পয়ারের আর একটি লক্ষণ 
বুঝিতে হইবে । “বাংল! ছন্দের মূলতত্ব’ শীর্ষক অধ্যায়ের ২গ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 











__ খে, প্রত্যেকটি শব্দকে নিকটবর্তী অন্যান্ত শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা বাংলার একটি 
বিশিষ্ট স্ীতি। পক্মার-জাতীয় কবিতায় এই রীতির চরম অভিব্যক্তি দেখা যায় । 







যে 


যে যে বলিয়াছি, এক একা পর্বে কেরে কেরে 
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(শুদ্ধ অক্ষরুধ্বনিকে প্রাধান্য ন! দিয়া, তাহাকে সুরের টানের অধীন রাখা হয় 





© 
৭৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
সমষ্টি মনে না করিয়া, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা 
পয়ার-জাতীয় ছন্দের পক্ষেই বিশেষরূপে খাটে) বাংলার উচ্চারণ-পদ্ধতি 
অন্কসারে প্রত্যেক শব্দের প্রথমে স্বরের গাভীধা সর্বাপেক্ষা অধিক, শব্দের শেষে 
সর্বাপেক্ষা কম । কিন্ত হলস্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরিয়া উচ্চারণ করিতে 
গেলে উচ্চারণ কিছু দ্রুত হওয়! দরকার ; স্কতরাং বাগ্যস্ত্রের ক্রিয়া ক্ষিপ্রতর ও 
অবলীল হওয়া দরকার । কিন্তু যেখানে স্বর-গাভীধা কমিয়া আসিতেছে, সেখানে 
এবংবিধ ক্রিয়া হওয়া সম্ভব নয়; স্বতরাং শব্দের অস্ডিম হলস্ত অক্ষরকে এক- 
মাত্রার ধরিয়া পড়িতে গেলে শব্দের শেষে স্বর-গাস্ভীর্ঘ্যের বৃদ্ধি হওয়া দরকার । 
কিন্ত সেরূপ কর! স্বাভাবিক বাংলা উচ্চারণের বিরোধী ; স্কতরাং পয্নার-জ্বাতীয় 
ছন্দে শব্দের অস্তিম হলম্ত অক্ষরকে একমাত্রার না ধরিয়া দুইমাত্রার ধর! হয় । 
বিশেষতঃ যেখানে স্বরগাস্ভীর্য্যের হাস হইতেছে, সে ক্ষেত্রে গতি স্বভাবতঃই একটু 
মন্থর হইয়া থাকে । এই কারণেও শব্দের অস্তিম হলস্ত অক্ষরের দীর্ঘীকরণের 
প্রবৃত্তি স্বাভাবিক । অর্থাৎ, পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ বলিঃ! এখানে স্বভাবমাত্রিক 
'অক্ষরই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়) 4 
_ ৫শয়ার-জাতীঞ্ষ ছন্দের ব্যবহারই বাংলায় সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ সাধারণ 
কথাবান্তীয় এবং গছ্যে আমরা যে ঢডের অঙ্গুলরণ করি, সেই উড. ইহাতেই 
সর্বাপেক্ষা বেশী বজায় থাকে । কয়েক লাইন গদ্য বা নাটকীয় ভাষ। লইয়া 
তাহার মাত্রা বিঙ্পেষশ করিলে দেখা যাইবে যে, পয়্ারের ও গদ্যের মাত্রানিণয় 
একই রীতি অনুসারে হইতেছে ।) উদ্লাহরণ-স্বরূপ পুর্ব্বোক্ত অধ্যায়ের তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে ‘রামায়ণী কথা” ও 'হাঁস্যকৌতুক” হইতে উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । এই কারণে নাট্যকাব্যে, মহাকাব্যে, চিস্তাগর্ত কাব্যে এই ঢডের 
ব্যবহার দেখ! যায । 
পেক্সার-জাতীয় ছন্দের প্ররুতি সম্বন্ধে যাহ! বলা হইল, তাহা হইতে ইহার 
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের তাৎপর্য পাওয়া যাইবে । রবীন্দ্রনাথ পয়ারের 
আশ্চর্য্য “শোষণ শক্তির কথা । তিনি দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ 
পঞ্জারের (৮-+৬-০) ১৪ মাত্রা বজায় রাখিয়াই যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর- 
পরিবর্তিত করা যায় । হেতু পূর্বেই বলা হইয়াছে । পয়ারের 
একটানা তান বা! ধ্বনি-নোতের এক একটি অংশের মধ্যে , গুরু--সব রকম 
অক্ষরই সহজে ডূুবিয়া যায় বলিয়া প হওয়া সম্ভব । বিভিন অক্ষরের ন 
যথেষ্ট ফাক খণ্ডক, সেই ফাকটা : য়| ভ কে_ 
































ছন্দের ঢঙ, ৯৭ 


স্থতরাৎ লঘু অক্ষরের স্থানে গুরু অক্ষর বসাইলে ছন্দের হানি হয়না । এই জন্য 
তৎসম, 'অদ্দ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, সব রকমের শব্দ সহজেই পয়ারে স্থান 
পাইতে পারে । ) 

কিন্ত পয়ার-্জাতীয় ছন্দে অক্ষর-যোৌজনার একটা সীমা আছে ॥ রবীন্দ্রনাথ 
স্বীকার করিয়াছেন যে, ‘দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ছুঃসাধা সিদ্ধান্ত এইরূপ চরণেই যেন 
পয়ারের ধ্বনির স্থিতিস্থাপ কতার চরম সীমা রক্ষিত হইয়াছে । ইতংপূর্বে ( ১৮শ 
সুত্রে) এই সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে__পর্ববাজের শেষ অক্ষরটি লঘু হওয়া 
আবশ্যক | “বৈদাস্তিক পাগ্ডিত্যপৃর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত’ বলিলে, তাহা আর 
কিছুতেই ১৪ মাত্রার বলিয়! ধরা চক্তিবে না, কারণ ‘তিক্‌’ অক্ষরটিকে পয়ারে 
দীর্ঘ ধরিতেই হইবে । 

(পয়ারের লয় ধীর বলিয়া পয়ারের ছন্দে কখন নৃতাচপল বা ক্ষিপ্র গতি, কিন্থা 
গা-ঢালা আরাম বা বিলাসের ভাব আসে না_পরস্ত স্বভাবতঃই একটা অবহিত, 
সংযত স্থতরাং গম্ভীর ভাব আসে। এই জন্য উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার-জ্ঞাতীয় 
ছন্দেই রচনা হইয়! থাকে 1) অন্যত্র বলিয়াছি যে, এই ছন্দে যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ- 
কৌশলে সংস্কত ‘বৃত্ত’ ছন্দের অনুরূপ একট! মস্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসিতে 
পারে । “কারণ এই ছন্দে পদ্দ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরকে ছ্বিমাত্রিক ধর! হয় না এবং. 
তাহার পরে কোনরূপ বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না। স্তরাৎ এখানে 
বাঞ্জন বর্ণের সংঘাত আছে । হ্কুতরাং সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার- 
কৌশলে একটা ধ্বনির তরঙ্গ স্য্টি হয় 1 ক্তরাহ যে rhythmic harmony 
‘বৃত্ত ছন্দের প্রাণ, তাহা অস্ততঃ মাত্রা-সমকত্বের অতিরিক্ত অলঙ্কাররূপেও 
পয়ার ছন্দে পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসুদন দত্র-ই সর্ববাপেক্ষ' 
বড় কৃতী । রবীন্দ্রনাথের ‘তরঞ্জচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লব বীজনে' প্রভৃতি 

 চরণেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায় । যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে পয়ার-জ্ঞাতীয় 
ছন্দের স্থর উঁচু করিয়া বাধা যায়। বাংলা ছন্দে পয়ারই এপদ-জাতীয় | 
রবীন্দ্রনাথ এ ঢঙের ছন্দকে সাধু ভাষার ছন্দ বলেন, কারণ এ ছন্দে যুক্তাক্ষর- 
বহুল সাধু ভাষার শব্দ প্রয়োগের সুবিধা বেশী। কিন্ত সাধু ভাষ৷ হইলেই যে 
এই ঢঙের ছন্দ হইবে তাহা! নয় । “ম্থরদাসের প্রার্থনা কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ 
সাধু ভাষা এবং বহু তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু এ কবিতাটি 
এ ঢঙে রচিত নয়। 5 
 পয্মারের আর একটি ,বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ আছে.। রবীন্দ্রনাথ 
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৯৯৮ ংল! ছন্দের মুলস্মূত 


দেখাইয়াছেন যে, পয়ারে ছুই ব! দুইয়ের গুণিতক যে কোন সংখ্যক মাত্রার 
পরে ছেদ বসান যায় । কিন্তু পয়ার-জ্ঞাতীয় ছন্দে তিন মাত্রার পরেও ছেদ 


বসান চলে । মনা,” 
বিশেহণে সবিশেষ | কহিবারে পারি । 
জাল তে! * স্বামীর নাম | নাহি লয় নারী ॥ 


এখানে অন্বয় অনুসারে দ্বিতীয় চরণের প্রথম তিন অক্ষরের পর একটি উপচ্ছেদ 


__ বসান চলে। অমিত্রাক্ষরে ইহার উদ্দাহরণ যথেষ্ট ; ঘথা__ 
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নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা |! 
রে দূত ! * * অমর-বুন্দ | যার ভুজবলে || 
কাতর, * সে ধন্ুপ্ধরে | রাঘব ভিখারী || ( মধুলুদন ) 


কি স্বপ্নে কাটালে তুমি | দীর্ঘ দিবানিশি 
অহল্যা, = পাষাণরূপে | ধরাতলে মিশি ( রবীন্দ্রনাথ ) 


আসলে, রবীন্দ্রনাথ পয়ার-জাতীঘ্ঘ ছন্দের একটি ধশ্মের বিশেষ একটি 
প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন । পয়্ার-জাতীর ছন্দে যে কোন পবরঙ্গের পরেই 
বসান যায় ; কেবল উপচ্ছেদ নহে, পূর্ণ' রসান_চলে | . পয়ার 
ছন্দে শব্দের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা যায় বলিয়াই এইরূপ করা চলে । 
এ ছন্দে ছেদ যতির অধীনতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে। এই. 
কারণে যথার্থ blank verse বা! অমিতাক্ষর কাব্য মাত্র পয়ার-জাতীয় ছন্দেই 


রচিত হইতে পারে । 


পয়ার-জাতীয় ছন্দের বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে সমস্ত “নালিশ” আনিয়াছেন, 





* সেগুলি একান্ত ভিতিহীন । ইহাতে যে “বাংলা ভাষার যথার্থ ক্কপটি চাপ! 


গিয়াছে’ এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত-সিদ্ধান্ত-প্রপোদ্িত; বরং সাধারণ উচ্চারণ- 
ব্লীতি এই ছন্দেই সব্বাপেক্ষা বেশী বজায় আছে। যদ্গি কেহ ইহাকে 
“একঘেয়ে’ বলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, তিনি : বধ-কাব্য” অথবা 
রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’ অথবা ‘দেবতার গ্রাস’ গনি কবিতা বি্লেষ ৰা 














সম্বন্ধে সুসম বোধের অভাব প্রকাশ করা হয়। পয়ার-জ্ঞাতীয় ছন্দে ‘যতি 
অনিয়মিত এবং পর্ববিভাগ অস্পষ্ট', এরূপ অভিযোগ অভিযোক্তার ছন্দোবোধের 
গভীরতা বা স্্ষ্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করে । পম্মার-জাতীয় ছন্দ মিশ্র বা 
যৌগিক ছন্দ নভে । ইহাই বাংলার সনাতন ছন্দ, এবং বাংলার স্বাভাবিক মাত্রা- 
পদ্ধতি ইহাতেই রক্ষিত হয় । 
পূব্বকালে যে সমস্ত ছন্দ কাব্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলি সমস্তই পয়ার- 
জাতীয় । শুধু পয়ার নহে, ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি সমস্তই তান-প্রধান বা 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে রচিত হইত । হি 
পয়াৱে দুই ও প্রতি চরণে দুইটি পব্ব থাকিত। প্রথম পর্বে ৮০০ 
ও দ্বিতীয় পকের্ব ৬ মাত্রা! থাকিত । চরণ দুইটি 
লু রপহীর ও ছুই ফিরা চরণ এবং এজি চরণে তিনটি পক বা 
মাত্রা-সক্ষেত [ছল ৬+৬ | 
দীর্ঘ ভ্রিপদীর মাত্রা-সক্ষেত ছিল ৮+৮ +১০ । 
ত্ৰিপদী মাত্রেরই প্রথম দুইটি পর্ব পরস্পর মিত্রাক্ষর হইত । 2 
বড়র পীরিতি | বালির বীধ 
ক্ষণে হাতে দড়ি ! ক্ষণেকে চাদ 












চৌপদীর মাত্রা-সঙ্কেত ছিল ৬+৬+৬+৫ | যথা-_ 
LEE A Ueto 2-02 Bond 17৮৮৪১৯০৪৯৫ 


এক দিন দেব | তরুণ তপন, | হেরিলেন সুর ! নদীর জলে; 
অপরূপ এক | কুমারী-রতন ! খেলা করে নীল | নলিনী দলে । 
( বিহারীলাল ) 


লিবাপেৱ মাত্রাঁসক্ষেত ছিল ৪-৪-+9-+২3 প্রথম তিনটি পব্ব” পরস্পর 


মিতাক হইত॥ যথা 
সা লেন কল বা গাল হঃকে ( ভারতচজ ) 
ছিল ৮-+৭ 7 পয়ারের শেষে এক মাত্রা যোগ করিয়া 








১ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


প্রাচীনকালের পয়ারাদি ছন্দে সব্বদাই অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যাইবে না। আবশ্যক মত হ্রদ্বীকরণ ও দীঘ্ধীকরণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। 
যথা 
বাক্য চাতুরী করি | দিবাতে মাগিয়া! 
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল | গৃহস্থ দেলিয়া 
( বংশীবদন, মনসা-মঙ্গল ) 


গ্রাম রত্ন ফুলিয়! | জগতে বাখানি 


দক্ষিণে পশ্চিমে বহে | গঙ্গা তরঙ্গিণী 
( কৃত্তিবাস, আত্মপরিচয় ) 


নী, পিককুল কলকল | চঞ্চল অলিদল, | উছলে স্থুরব জল | চল লে! বনে } 

শন ( মধুসুদন ) 
আধুনিক কালেও পয়ার-জাতীয় ছন্দে সব্বদা অক্ষর গণিয়া মাত্রার হিসাব 

পাওয়া যায় না। “ছন্দের জাতি ও ঢড৬ অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ দেওয়া 

_ হইয়াছে । 


খন 





[২] বিলন্দিত লয়ের ছন্দ বা ধবনি-প্রধান ছন্দ 
€ আধুনিক মাত্রাবৃত্ত বা ধবনিমা ত্ৰিক ছন্দ ) 


(আর এক ঢঙের কবিতাকে “মাত্রাবুত্' নাম দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্ত 
এই নামটি খুব হুট বল। যায় না। কারণ, বাংলা তথা উত্তর-ভারতীয় সমস্ত 
প্রাকৃত ভাষাতেই সমমাত্রিক পব্ব লইয়! ছন্দ রচিত হয়। সংস্থতে ‘মাতাবৃত্ত 
যে অর্থে প্রচলিত, সেই অর্থে সমস্ত বাংলা ছন্দ-ই মাত্রাবৃত্ত বল! যাইতে পারে 
॥ (কেবল-মাত্র মাত্রাপদ্ধতির খোজ করিলে অন্তান্ত ঢঙের কবিতার সহিত 
_. এই চঢঙের কবিতার পার্থক্য বুঝা যাইবে না। আধুনিক সময়ে 
টিটি, একট স্থির পদ্ধতি অস্থসারে | এই ধরণের কবিতায় মাং ত্াযো, 


"কনা টিন 









ছন্দের ঢঙ, ১০১ 


সম্বন্ধে পূব্ব-নিদ্দিষ্ট স্থির পদ্ধতি ছিলনা । পদাবলী সাহিত্যে তাহাই দেখা 
যায়। নিয়োক্ত উদাহরণ হইতেই ইহা বুঝা যাইবে,_ 


লে গাঁ ১:১০ ভা 72:৮৮ 


উপকার | চি জাতি বাম্পিত | জেচিনে হছে অনুর । 


জক কি সনক ক ক তক ক কি 7 ও রাঃ ক ত জক ক ক জজ * |] || 


তুয়া রূপ অন্তর | জাগয়ে নিরন্তর | ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ 


এখানে হস্ব বা দীর্ঘ বলিয়া অক্ষরের দুই বিভিন্ন জাতি স্বীকার করা হয় নাই ; 
অথচ ইহা! খাটি “মাজ্ঞাবুত' ঢডের উদাহরণ । অতি প্রাচীন কালের মাত্রাবৃত্ত 
উঙের কবিতাতে--যেমন “বৌদ্ধ গান ও দোহা’য্_এই লক্ষণ দেখা যায়, 


© ০ e [| ৬৬ — উট * | 
ধামাখে চাটিল | সাঙ্কম গঢ়ই 


see | Il [= =*|| 
পারগামি লোঅ | নিভর তরই 


বস্তুতঃ বাংল! প্রভৃতি ভাষাতে কবিতায় কোন পূর্বব-নিদ্দিষ্ট পদ্ধতি অঙ্গসারে 
অক্ষরের মাত্রা স্থির থাকে না। অর্ধাচীন প্রাকৃত হইতে প্রাচীন বাংল! প্রভৃতির 
পার্থক্যের এই অন্যতম লক্ষণ ।) 

স্থৃতরাং তথাকথিত “মাজ্ঞাবৃত্ত* ছন্দ ও পয়ার-জ্বাতীয় ছন্দের তুলনা কৰ্ৰিলে, 
মাত্রাপদ্ধতির দিক্‌ দিয় খুব বেশী পার্থক্য দেখা যাইবে না।, ছন্দের আবশ্যক মত্ত 
অক্ষরের দীর্থীকরণ উভয়্জাতীয় ছন্দেই চলে, তবে “মাত্রাবৃত্ত'-জাতীয় ছন্দে 
দীর্ঘীকরণ অপেক্ষাক্ুুত বহুল । 

তথাকথিত “মাত্রাবুত্ত” ছন্দের মূল লক্ষণটি এই যে ইহা বিলম্থিত লয়ের ছন্দ । 
্ষতরাৎ এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্থীকরণ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে । এমন 
কি, প্রয়োজন মত মৌলিক-ম্বরাস্ত অক্ষরেরও যদৃচ্ছ দীর্থীকরণ চলিতে পারে । 

(সঃ ৩১ জ্ৰঃ ) 

পয়ার-জাতীয় ছন্দের সহিত এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যতম পার্থক্য এই যে, 

৩, উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণই প্রধান। পয়ারে অক্ষর-ধ্বনির 

















পির +. .. বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 
যত পায় বেত | ন! পায় বেতন | তবু না চেতন মানে 
এবং 
বসি তরু পরে | কলরব করে, | মরি মরি, আহা! মরি 
এই উভয় চরণেই মাত্রার হিসাব এক । কিন্ত প্রথমটি যে “মাত্রাবৃভ্ত' ঢঙে এবং 
ন্বিতীয়টি যে পয়ারের ঢঙে রচিত, তাহা এ সবরের টান আছে কি না আছে, তাহা 

হইতে বুঝা যায় । 
৷ শ্যাত্রাবৃত্ত' ছন্দে স্বরবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য দেখা যায় না। প্রত্যেক 

 স্পাষ্টোচচারিত ধ্বনিরই ইহাতে হিসাব রাখিতে হয়। এই জন্ট যৌগিক অক্ষরের 

দীঘাকরণের দিকে ইহার প্রবৃত্তি আছে ॥ ( এই দীঘ্ধীাকরণ কি ভাবে হয়, তাহা 

“বাংল! ছন্দের মূলতত্ব* শীষক অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।) যৌগিক 

অক্ষরকে অন্যান্ত অক্ষরের সহিত সমান হ্রস্ব ধরিয়া পড়িতে গেলে, একটু অধিক 
_ জোরের সহিত ভ্রুত লয়ে উচ্চারণ করা দরকার হইয়া পড়ে । কিন্ত “মাত্রাবৃত্ত” 
3 ছন্দ দ্রুত লয়ের একাস্ত বিরোধী | বস্তুতঃ 'মাত্রাবুত্ত” ডে আরামপ্রিয়তার ও 
a খতার চূড়াস্ত অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই জন্য এই ঢঙে বর্ণসংঘাত ও 
রা হ্থীকরণ সম্পূর্ণদ্পে বাদ দিয়া চলিতে হয়, কোন যৌগিক অক্ষর থাকিলেই 
2 বিশ্লেষণ করিয়া ছুই মাত্রা পুরাইয়া দেওয়া! হয়। এই ধরণের ছন্দে 

চি ক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যস্কে একটুখানি আরাম দেওয়া হয় ॥। এবং সেই 
এ ১০ টর উচ্চারণের পর খানিকক্ষণ শেষ ধ্বনির ঝঙ্কারটিকে টানিয়া রাখিতে হয় । 
প যৌগিক অক্ষর মাত্রেই দুই মাজার অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয় ও 
নাত ছন্দ স্বাসবাষুর পরিমাণের | ধুতে হয় । 
শ্বাসবাযুর খরচ হইল, ধ্বনি-উৎপাদক কয়েকটি বাগ্যস্ত্রে যতটুকু আয়াস সি হইল 
সম্ডই ইহাতে বিবেচনা ডট হয়। তা ছাড়া, গা ছাড়িয়া দিয়া বিলম্বিত 
সির উচ্চারণ করাই এই প্রকৃতি । স্তরাং এই ' দুৰ্ব্বল 
ছন্দ । বেশী মাত্রার পর্ব এ ছন্দে ১০ ৃ ] 
উপযোগিতা সীমাবদ্ধ । কিন্ত এই ছন্দে দীর্ঘাকর, ্ বল আছ ৰ { 
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ছন্দের 6৬. ১৩৩) 
অস্ুকরণ এক “মাত্রাবৃত্তে'ই সম্ভব। সতোন্দ্রনাথথ দত্ত, নজরুল্‌ ইস্লাম প্রভৃতি 
কবিরা তাহাই করিয়াছেন ॥ ছড়ার ছন্দে অর্থাৎ স্বরাঘাত-প্রবল ছন্দে অবস্থা 
গুণগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট ; কিন্ত তাহাতে মাত্র একটার বেশী pattern বা ছাচ 
নাই, স্তরাং তাহাতে বিদেশী ভাষার বিচিত্র ছাচের ছন্দের অনুকরণ করা 


চলে না। | ইরা 
ক 


পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, ‘মাত্রাবৃত্ত’ আনছি ছন্দ, পরার, 


যেন পুরুষালি ছন্দ । যেটুকু কাজ মাত্রাবৃত্তের দ্বারা পাওয়া যায়, সেটুকু বেশ 


ও 


নে. 


টা. 


স্বন্দর হয়; কিন্তু “ইন্তক্‌ জুত{-সেলাই লাগাদ্‌ চণ্ডীপাঠ’ ইহাতে চলে ১: 


পয়ারে কিন্ত ‘পাখী সব করে রব’ হইতে আরম্ভ করিয়া “গঞ্জমান বজাপ্রিশিখার 
নিখোষ, এমন কি “চক্রে পিষ্ট আধারের বক্ষ-ফাট। তারার ক্রন্দন’ পধ্যস্ত প্রকাশ 


করা যায় । 
[ ৩] দ্রুত লয়ের ছন্দ ব! শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ ( বল-প্রধান ছন্দ). 


(আর এক ঢঙের ছন্দকে ‘ছড়ার ছন্দ’; কখন কথন ব! “ম্বরবৃত্ত'-ও বলা হয় 1 শী 


এ ধরণের ছন্দ পূর্বে গ্রাম্য ছড়াতেই ব্যবহৃত হইত ; এ জন্য ইহাকে “ছড়ার ছন্দ 
বলা হয় ॥। আজকাল সাধু ভাষাতেও এ ছন্দ চলিতেছে । সাধারণতঃ এ রকম 
ছন্দে প্রত্যেক 5511816 বা অক্ষর একমাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়, অর্থাৎ সং শু 
কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! গণনা -করিলেই অনেক সময় মাত্রার 
হিসাব পাওয়া যায় । এ জন্য কেহ কেহ ইহাকে “স্বরমাত্রিক’ বা “স্বরবৃত্ত' বলেন 1. 
ক্ষ ান্তবিক পক্ষে মা! গুণিবার রীতি হইতেই এই ঢঙের ছন্দের আসল 





সাধা সনি লিগ গণ্য হয়। ন্থতরাং, স্থানে স্থানে রীতির 
ই চুলি পাকের সহিত এই ছন্দের পার্থক্য ? তাহা হইলে 
াভিচারী বা অনৈসগিক কূপ? কিন্ত পয়ারের 


বিভিন্ন, তাহা তো শোনামাত বোঝা যায় | 
LE I ns meee 
বর ১১০৪ পয়ারের এবং ৯ ছন্দের উভয় 





















১০৪ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


এই জাতীয় ছন্দের লয় দ্রুত। প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বেই অন্ততঃ একটি প্রবল 
স্বাসাঘাত_ পড়ে । সেই শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণগুলি 
উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহাকে “হাসাঘাত-প্রবল বা “হবাসাঘাত-প্রধান* ছন্দ বলাই 
সঙ্গত । শ্বাসাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের একটা সচেষ্ট প্রয়াস আবশ্যক ; এবং 
স্নিয়মিত সময়াস্তরে তাহার পুনঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এই কারণে শ্বাসাঘাত- 
প্রধান ছন্দের বৈচিত্র্য খুব কম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই ছন্দে কেবল এক 
ধরণের পব্ব ব্যবহৃত হয়; প্রতি পব্বে চার মাত্রা ও দুইটী পর্ববাঙ্গ থাকে । 
সাধারণতঃ এই ধরণের ছন্দে এই ধরণের ছন্দে প্রতি চরণে চ ন চারিটি পক্ৰঁ থাকে, তাহাদের মধ্যে 





শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে। সতোন্দ্রনাথের 
te আকাশ জুড়ে | চল্‌ নেমেছে | স্ুয্যি চলে | ছে 
+e চাচর চুলে | জলের গুড়ি | মুক্তে! ফলে | ছে 


.. এই ছন্দের অন্দর উদাহরণ ॥ রবীন্দ্রনাথ দুই, তিন, চার, পাচ পর্ষের চরণ ও এই 
ছন্দে রচনা করিয়াছেন । ‘পলাতকা’য় এইরূপ নানা দৈর্ঘ্যের চরণ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
. শ্বাসাঘাত থাকার দরুণ যৌগিক অক্ষর হ্রস্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
স্বাসাঘাতের দরুণ বাগ্যস্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন, এবং, বোধ হয়, সক্ষোচন 
- হয়; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্যস্তাবী। এই লঘুতাকে 
_ লক্ষ্য করিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 

আল্‌্গোছে যা" | গায়ে লাগে ত!’ | গুণছে বল| কে? 


কিন্তু শ্বাসাঘাত-প্রধ্ধান ছন্দ”ও বাংলা মাত্রা-পদ্ধতির সাধারণ নিয়মের অধীন । 
ME সা ই উদাহরণ পুর্বেবই দেওয়া 
_ হৃইয়াছে। 
যৌগিক অক্ষরের উপর শ্বাসাথাত না৷ পড়িলে উহার ভাড়া সদ কৃত 
7 এই জন্য এই ছন্দে মৌলিক-স্বরাস্ত অক্ষরের উপর শ্থাসাঘাত 
__ পড়িলে তাহাতেও একটু কৌক দিয়। যৌগিক অক্ষরের ন্যায় পড়িতে হয়। 



















কালো-ো ; : ত সে ৰাই কালে। | হোক La 
bs: . আল a5 ১০৫) 
Ls শ্বাসাঘাত-যুক্ত অক্ষরের ৰ অস্তভূ ক্ৰ হইলে 
টী নে ৮ সা 
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ছন্দের ঢঙ, ১%৫ 


হওয়া দরকার | শ্বাসাঘাতের প্রয়াসের পর বাগ্যন্ত্রের একটু আরামের আবশ্যকতা 
বোধ হয়, পুনশ্চ হব্বীকরণের প্রয়াস করিতে চাহে না । 

শ্বাসাঘাত-যুক্ত ছন্দের ছাচ বাধা থাকে বলিয়া এই ছন্দে একটি মূল শব্দ 
ভাডিয়া ছুইটী পর্ববাজের মধ্যে দেওয়া চলে । পয়ারের মত এ ছন্দে অতিরিক্ত 
কোন ধ্বনি-প্রবাহ থাকে না, অক্ষরের গায়ে অক্ষর লাগিয়া থাকে । প্রবল 
স্বরাঘাতযুক্ত একটি যৌগিক অক্ষর এবং তাহার প্রতিক্রিয়াশীল একটি হব্ব 
অক্ষর-_এইভাবে প্রথম একটি পর্ব্বাঙ্গ গঠিত হয়; ছিতীয় পর্বাঙ্গে ইহারই 
একটা মৃদুতর অশ্ুকরণ থাকে | এইভাবে অক্ষর বিন্যাস হয় বলিয়া এক রকম 
“চোখ কান বুজিয়?' এই ছন্দের আবৃতি করা যায় । 

এই ছন্দে মাত্রার হিসাবের জন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি নূতন রকমের 
প্রস্তাব করিয়াছিজেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, চারটি হ্ব্ব অক্ষর দিয়া এই 
ছন্দে একটি পর্ধ গঠিত হইলে, প্রথম পর্ধবাজের একটি অক্ষরের উপর কোক 
দিয়া তাহাকে যৌগিক অক্ষরের মতন করিয়া পড়া হয়। স্বতরাং তাহার 
খারণা হয় যে, এই ছন্দে প্রতি পর্বের মাআ-সংখ্যা ৪ নহে, ৪২ ৷ শ্রুতবোধের 
“একোমাত্রো ভবেদ্‌প্রন্থো .. . ব্ঞ্জনঞ্চার্ধমাতআকম্ঠ এই স্জ্জের অনুসরণ করিয়া 
তিনি প্রস্তাব করেন যে, যৌগিক অক্ষরে ১২ মাত্রা এবং অন্যান্য অক্ষরকে -- 
১ মাত্রা ধরা উচিত । ইহাতে অবশ্য অনেক জায়গায় মাত্রা-সমকত্বের হিসাব 
পাওয়া যায়; যেমন 


১২+ ১২৫১২ | ১২+১+১+১ | ১২২+১+১+১। 
আয় আয় সই | জল আনি গে | জল আনি গে | চল 
১4১২ -+১+১ | ২৯২২৯4+১+১+১ | ১২+১+১+১। 
আকাশ জুড়ে | ঢল নেমেছে | স্থয্যি চলে | ছে 


এসব স্থলে প্রত্যেক সম্পূর্ণ পর্বের ৪২ মাত্রা হইতেছে । কিন্ত আবার বহু স্থলে 
এই হিসাব অন্রসারে মাত্রাসমকতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না; যেমন__ 


১৯+১+১+১২ | ১+১২+১+১ 1১৯+১+১7+১২। 








সপ্ত বীজের | গোপন কথ৷ | অস্কুরে আজ | ছায় 
১২+১7১+১২ | ১২+১+১+১২ | ১১২১১ | 
কামধেনু আর | কল্প লতার | ছল (-হ) নাতে | ভুলবো না 


১+ ১+ ১২ +১২ ২! ১+১২৯+১+১৯| ১২+১+১+১ | 
তাল পাতার এশ. |পুখির ভিতর | ধৰ্ম্ম আছে * | বল্‌্লে কে 


ধবা, তাজ পাতার ৮১২৮০১১7১২৫) 
8. * টি ~~ 


A ১87 








১০১০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


এসব স্থলে দেখা যাইতেছে যে, সমমাত্রিক পর্বপরস্পরার এই হিসাবে 
কাহারও মাত্রা ৫২, কাহারও ৫, কাহার ৪২ হইতেছে । স্থতরাং কবি 
সত্যেন্দ্রনাতথের প্রস্তাবিত মাত্রাঁপন্ধতি গ্রহণ করা যায় না । তিনিও শেষ 
পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া এই হিসাব বাদ দিয়াছিলেন, এবং সমসংখ্যক হুম্ম ও 
সমসংখ্যক যৌগিক অক্ষর দিয়া পর্ধ রচনা করিয়া হিসাবের গোলমাল 
এড়াইফ্জাছিলেন । সত্োক্দ্রনাথের প্রস্তাবিত মাত্রা-পদ্ধত যে গ্রহণ-যোগ্য 
নয়, তাহ! অন্কভাবেও বোঝা যায় । শ্বাসাঘাত-ই যে এ ধরণের ছন্দে প্রধান 
তথ্য, তাহা তিনি ঠিক্‌ ধরিতে পারেন নাই । শ্বাসাঘাতের উপরেই এই ছন্দের 
সমস্ত লক্ষণ নির্ভর করে । বাংলায় মাত্রা-পদ্ধতি বীধাঁধরা বা পুর্ব-নিদ্দিষ্ট 
নহে ; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শব্দ-সংস্থান, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি অনুসারে মাত্রা নির্ণাত 


হয় । কাব্জে কাজেই ওরূপ কোন বীধা নিয়মে মাত্রার হিসাব করা চলিতে 


পারে না। 
শ্বাসাঘাতন্প্রবল ছন্দ সংস্কৃত কিম্বা প্রারূতে দেখা যায় না । বঙ্গের 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষাতেও ইহ! বড় একটা দৃষ্ট হয় না। কিন্ত বিহারের 


গ্রাম্য ছড়া ও নুতেঃর তালে এই ছন্দ দেখা ঘায়। হোলির দিনে বিহার-অঞ্চলের 
অশিক্ষিত লোকে 


প্ছ্র্যা £ র্যা-র্য! | ছ্যা-র্যা £ র্যা-র্যা | ছার্যা £ র্যা-র্য| | র্যা _” 
এই সক্ষেতের তালে নৃত্য করে। এই সঙ্কেত আর বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের সঙ্কেত একই । কলিকাতার রাস্তায় পশ্চিম! ( বিহারী ) ফেরিওয়ালারা 
এই সন্কেতের অনুসরণ করিয়া চীৎকার পূর্বক জিনিষ বিক্রয় করে__ 
"লেজ “জা : £ বাবু- | দোর্দ' দে| £ পর ॥ লেঙগ "জা: বাবু | দোর্দ-দে। : পয়.-সা ॥” 


ছন্দে এই ঢঙ, বোধ হয় বাঙালীর পূ্ববপুরুষের-ও নিজন্ব সম্পত্তি ছিল, 
কারণ বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের সাহিত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী দেখা যায় । 
বাংলা ভাষার একটি লক্ষণ- _অর্থাৎ দীর্ঘন্বর-বিমুখতা_-এই ঢঙের ছন্দের: 
বিশিষ্ট লক্ষণ । ইহার আদিম ইতিহাস নির্ণয় কর! কঠিন, তবে এইমাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, আজও মাদল প্রভৃতি এ শি ৮ 
ব্যবহৃত হয়, যেমন-- . ০১ 
₹ পন্ধিপির্‌ £ দিপাং | দি-পির্‌ ; নী 0 > 
AER: গা ই টান ১... 


fl 
f°”. 
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১৭. 
বাংলার ঢোল ও ঢাকের বাছ্যের সঙ্কেত ভাঁই- 
“গিজ-ত| £ গি-জোড়, | গিজ-তা ; গি-জোড়, | গিজ-তা : গি-জোড় | গাং” 
অথবা 
"লাক চ £ ডা চড়, | লাক্‌ চ : ড্। চড়, | লাক্‌ চ : ড়া চড়, | চড় "= 
সম্ভবতঃ বাঙালীর আদিম ইতিহাসে কোল-জাতির প্রভাবের সহিত ইহার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 
এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার । কেহ কেহ বলেন, বাংলার 
শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ আর ইংরেজী ছন্দ এক জিনিস । এই মত একান্ত ভ্রান্ত ॥ 
যিনি কিঞ্চিৎ অন্ুধাবন-পুর্ববক ইংরেজী ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
তিনি কখনও এরূপ ভ্রান্ত মতের প্রশ্রয়.দিতে পারেন না। পরবস্তী এক অধ্যায়ে 
ইহার আলোচনা করিয়াছি । 


উপসংহারে একটি কথা! পুনর্ববার বলিতে চাই। উপরে বাংল! 


ছন্দের তিন ঢঙের কথা বলিয়াছি। কিন্তু বাংল! কবিতার তিনটি 








স্বতন্ত্র জাতি-ভেদের কথ! বলি নাই । একই কবিতার স্থানে 
ডঙ থাকিতে পারে । দ্রুত লয়ের স্থলে ধীর লয়, ধীর লয়েরু_ 





স্থলে বিলম্িত লয়ের ব্যবহার কখনও কখনও €দখ। যায়। এমন 
ক, একই চরণের খানিকটা এক লয়ে, বাকি অন্ত লয়ে রচিত, 
এ কও ওখ যে! - 


বাড়া ৰড়ি। শাক্‌ পাতাড়ে | বিলঙ্ণ | টান | — (ক্বুত) 
ও কালিয়ে কাবাব রেখে | দেমাকে অজ্ঞান — (43): 

তোম! সব! | জানি আমি | প্রাণাধিক | করি — (ধীর ) 

প্রাণ ছাড়! যাঁর | তোম। সব | ছাড়িতে ন! | পারি _( জ্ৰত+ ধীর ) 





হি তি ১৩৬ 
+ বিভিন্ন লয়ের পর্ব একই চরণে থাকিলে তাহাদের সম-জাতীয় হওক! বাঞ্ছনীয় । একই 
১১) 


চরণে দ্রুত ও ধীর ( নাতিজ্রুত ), লয় থাকিতে পারে । কিন্ত বিলশ্িত লয়ের স্থলে ক্রত বা ধীর 
ৰ ০৭ টা অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ের স্থলে খের মন্থর 





চে 
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১৩৮ ংলা ছন্দের মূলসুত্র 


বাংলা ছন্দের ভিত্তি পর্কব, এবং পর্ক্বের পরিচয় মাত্রা-সংখ্যায় । 
কিন্ত মাত্রাসমকত্ব ছাড়া ছন্দের আরও নানাবিধ গুণ আছে, 
তদন্ুসীরে তাহার ঢঙ. বুঝা যায়। বাংল! ছন্দের মাত্রা-পদ্ধতি 
এক ও অপরিবর্ত্তনীয়, ছন্দের জাতি বা ঢঙের উপর নির্ভর করে না। 
কবিতাবিশেষে পৰ্বব-গঠন ও মাত্রা-বিচার হইতে একটি বিশিষ্ট 
ভাব বা ঢঙের আভাস আসিতে পারে। আবার, মাত্রাসংখ্যাদি 
স্থির রাখিয়াও বিভিন্ন ভঙ্গীতে ব। ঢঙে একই কবিতা! পড়া যায় । 
ভিন্ন ভিন্ন ঢঙের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাত্রা-সন্দন্ষে যে মন্তব্য 
করিয়াছি, তাহ! সেই ঢঙের চুড়ান্ত বৈশিশ্ট্যপুর্ণ কবিতাতেই খাটে । 
কিন্তু সকল কবিতাতেই যে কোন-না-০কান ডঙের চুড়ান্ত বৈশি্ট্য- 
গুলি পুর্ণমাত্রায় থাকিবে, তাহ। নহে । 









———— সা 


i বাৎল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী 


বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ-সম্পর্কে আলোচনা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে করা 
হইয়াছে । আরও দুই একটি কথা এখানে বল! হইতেছে । 

যাহাকে বীর লয়ের ছন্দ বা পয়ার-জাতীয় ছন্দ বলা হইয়াছে, তাহাকে কেহ 
কেহ ৮ মাত্রার ছন্দ বলেন। কিন্তু এই ঢঙের ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, 
১০ মাত্রার পর্বের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এতভ্ভিন্ন ৪ মাত্রার, ৫ মাত্রার, 
৬ মাত্রার, * মাত্রার পর্বের ব্যবহারও এই ঢঙের ছন্দে বিরল নহে । যখ।-_ 


৪ মাত্রার পর্বব-_লাস! তুল | তিল ফুল | চিন্তাকুল | ঈশ 
| বাক্য স্থষ্টি | সুধা বৃষ্টি | লোল দৃষ্টি | বিষ 





রি. ১, _এককাশে শোভে | ফণিমণ্ডল 
আর কাণে শোভে | মণিকুণ্ডল 
৬ ১, ১», _জয় ভগবান্‌ | সর্বব শক্তিমান্‌ | জয় জয় ভবপতি 
করি প্রণিপাত | এই কর নাথ | তোমাতেই থাকে মতি 
ছু 2 ,, কন্যা বলি পৃথিবী | লীতারে ডাকে ঘনে 
_ কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে 








জী নানাবিধ বসন | ভূষণ পরিধান { 
এ... মুৰ্তিমতী পৃথিবী | হইল বিদ্কমান ( কৃত্তিবাস ) 
ন্‌ ক | ef 
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বাংল! ছন্দের লয় ও শ্রেণী ৯০৯ 


বিলম্িত লয়ের (ধ্বনি-প্রধান) ছল্দকে কেহ কেহ ৬ মাত্রার ছন্দ বলেন। 
কখন কখন তাহারা বলেন যে কেবল ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত, 
হয়। কিন্ত ৪ ও ৮ মাত্রার পর্বব-ও বিলম্বিত লয়ের ছন্দে পাওয়া যায় । 


জ্যোৎ্রাক্স | নাই বাধ স০৪-৪ 
এই চাদ | উন্মাদ ০৪4৪ 
এই মন | উন্মন =84+8 
তন্ময় | এই চাদ =8 +৪8 
"_ ॥ সত্োোন্ৰনাথ ) 
অঞ্চল লিঞ্চিত | গৈরিকে ্বর্ণে =৮ +৭ (৮?) 
গিরি-মলিক! দোলে | কুস্তলে কর্ণে =৮+৭ (৮?) 
( সত্যোন্দ্ৰনাথ ) 
বংশ £ রয়েছে £ চাপা | মেসোপোটা ; মিয়ারই =৮ +৭ 
মার্জার : গুষ্টির | হবে সে কি ; ঝিয়ারি ==৮ +৭ 


( মাম্‌ল!--ছড়।--রবীন্দ্রনাথ ) 
পয়ার-জাতীয় ছন্দে কেবল দুই মাত্রার চলন আছে, এ মতও যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়া মনে হয় না। 
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে | বলের অন্যায় ( রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য ) 
এই চরণটিতে দুই মাত্রার চলন আছে, এ কথা বলা যায় না। ছুই মাত্রা ধরিয়া 
ইহার পর্ধবাঙ্গ-বিভাগ করা যায় না। 
বিলম্বিত লয়ের ছন্দে যে কেবল তিন মাত্রার চলন আছে, এ কথাও স্বীকার 
কর! যায় না। 
অশ্রুর মৌক্তিক ! 
হান্ডের স্ফর্যি ! 
লহরের লীল! ঠিক 
লাস্তের মুস্তি । ( সতোন্দ্ৰনাথ ) 
এ ক্ষেত্রে তিন মাত্র! ধরিয়া পর্ববাঙ্জ-বিভাগ করা সম্ভব নয় । 
বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ এক হইতে পারে মূল পর্বের ম্ত্রা-সংখ্যা ধরিয়া, 
যেমন ৪ মাত্রার, « মাত্রার ছন্দ ইত্যাদি । এইরূপ শ্রেণীবিভাগে ছন্দের 


EY 
৬ চি 





১২০ ংল! ছন্দের সুলসুত্র 

ওজন বোঝা যায় । আর এক রকম শ্রেণীবিভাগ করা ষায়--চরণে বিভিন্ন 
গতির অক্ষরের সম্াবেশ-অনুসারে ॥ ১৪নং স্তরে গতি-অস্ছসারে পাচ রকমের 
অক্ষরের কথা বলা হইয়াছে-__লঘ্ুু , গুরু, 1বলম্িত, অতিবিলম্িত, অভিজ্রত । 
ইহাদের মধ্যে এক লঘু অক্ষর সর্বদা ও সর্বত্র প্রয়োগ করা যায়-__অন্থ প্রত্যেক 
প্রকার অক্ষরেরই পরস্পরের সহিত সমাবেশের বিধি-নিষেধ আছে । নিম্নের 
নক্সা দ্বার! ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝান যাইতে পাবে। ( ১৫নং ব্ত্র দ্রঃ ) 





চরণে বিভিন্ন গতির অক্ষরের ব্যবহার-অন্ুসারে ছন্দের নিয়োক্ত শ্রেণীবিভাগ 
৷ করা যায় £ = 
(১) লঘু ছন্দ _ 
এরূপ ছন্দের চরণে মাত্র লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হয় । - 
পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল. 
কাননে কুস্থম কলি সকলি ফুটিল । 
যখনি শুধাই. ওগে! বিদ্বেশিনী, 
তুমি হাসে। শুধু, মধুরহাসিনী, 
বুঝিতে ন! পারি, কী জানি কী আছে, 
তোমার মনে । 


এরূপ ছন্দে প্রতি চরণ ধীর লয়ে বা বিলম্বিত লয়ে পড়া যায় । 


(২) গুরু ছন্দ (শুদ্ধ )-- 
এরূপ ছন্দের চরণে লঘু ও গুরু এই ছুই প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইহাই 


সনাতন সাদী ছন্দ । ইহ! তান-প্রধান এবং : ইহার লয় ধীর |. 





্ী 


LE 





লা ছন্দের লয় ও শ্রেণী ১১১ 
(২ক) গুরু ছন্দ ( মিশ্র) 
এন্রপ ছন্দের চরণে লখু ও গুরু ছাড়া বাভিচারী হিসাবে বিলম্বিত বাঅতি- 
বিলম্বিত অক্ষরও কদাচ ব্যবহৃত হয় | কিন্তু কোন পর্বাঙ্গেই একাধিক বাভিচারী 
অক্ষর থাকে না। [৩১ স্থত্রের উদাহরণ (ঈ) দ্রঃ ] 
(৩) বিলম্বিত ছন্দ ( শুদ্ধ )=- | 
এরূপ ছন্দে লম্ু ও বিলম্বিত এই দুই প্রকার অক্ষর বাবহৃত হয়। ইহাই 
ধ্বনি-প্রধান আধুনিক মাত্রাছন্দ । রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রচলন করেন। ইহার 
লয়-__বিলম্থিত । [ ৩১ স্থত্রের উদ্দাহরণ (উ) দ্রঃ ] 
(৩ক) বিলম্বিত ছন্দ ( মিশ্ৰ )-_ 
এন্সপ ছন্দে বাভিচারী হিসাবে অতিবিলম্থিত অক্ষর কদা5 ব্যবহৃত হয় । 
[ ৩১ স্ত্রের উদাহরণ (উ) ভ্রঃ ] 
(৪) অতিবিলস্বিত ছন্দ__ | 
এরূপ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক অতিবিলম্িত অক্ষরের প্রয়োগ হয়। 
অন্যান্য অক্ষর লঘু বা বিলম্বিত হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে এরূপ চরণের 
সাধারণ লফ-_বিলম্থিত | সংস্কৃত উচ্চারণের কথঞ্চিৎ অন্থকরণ এই ছন্দেই 
মাত্র সম্ভব । [ ৩১ স্তরের উদাহরণ (ঝ), (৯) দ্রঃ ] 
(৫) দ্রুত ছন্দ ( শুদ্ধ )-_ 
ইহাই তথাকথিত ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ । ইহার লয়-__ 
ভ্রুত। এরূপ ছন্দে লঘু ও অতিদ্রত এই দুই প্রকার অক্ষর সাধারণতঃ 
ব্যাবহৃত হয় । গুরু অক্ষর-ও সৌষমা রাখিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে । 
[৩১ হ্যত্রের উদাহরণ (অ) দ্রঃ] 
(৫ক) ভ্রুত ছন্দ (মিশ্র) 
এরূপ ছন্দের চরণে বাভিচারী হিসাবে বিলম্বিত ও অতিবিলম্থিত অক্ষর 
ক্ষচিৎ স্থান পাইয়া থাকে । [ ৩৯ স্তরের উদাহরণ (অ!) দ্রঃ ] 


ছন্দের জাতি, ঢঙ্‌ ও লয় সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এ কয় শ্রেণীর ছন্দের 


বিবিধ উদ্ধাহরণ পূর্বে দেওয়! হইয়াছে । 


এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাংলা ছন্দের মাত্রাপন্ধতি মূলতঃ এক । উপরে 






এষ কয় শ্রেণীর ছন্দের কথ! বলা হইল সর্বত্রই সেই পদ্ধতি ও উহার মূল 


লি মানিয়া চলিতে হয়। , 


| 


চি 





১১২ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


বাংলা! পন্যের এক একটি চরণে কোন এক প্রকার অক্ষরের প্রাধান্য থাকে ॥ 
লঘু অক্ষরের সহিত সেই প্রকারের অক্ষরের সমাবেশ হওয়াতে চরণের একটা! 
বিশিষ্ট লয় ও ঢডের উদ্ভব হয়। যে পাচ প্রকার অক্ষর আছে, তদন্ুসাতরে 
উল্লিখিত পাঁচটি শুদ্ধ বর্গের ছন্দ বাংলায় সম্ভব । শুদ্ধ বর্গের চরণে ব্যভিচারী 
অক্ষর কচিৎ স্থান পাইয়া থাকে তাহাতে মিশ্র বর্গের উদ্ভব হয়, তবে ব্যভিচারী 
অক্ষর কোন পর্বাঙ্ে একাধিক থাকিতে পারে না এবং চরণেও তাহাদের মোট 
সংখ্যা স্বললই থাকে, নহিলে লয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে না। তবে একথা স্বীকার করিতে 
হয় যে ব্যভিচারী অক্ষরের কৃচিৎ প্রয়োগে লয় পরিবর্তনের জন্য ছন্দ কখন 
কখন মনোজ্ঞ, ইবচিত্র্যন্ন্দর, ও ব্যঞ্জনা-সম্প্দে গরীয়ান্‌ হইয়া থাকে । 


৯০. উই ০ নিউ ক ৩ ২ এ i সা পাতানো তাকান 


সম্প্রতি একজন লেখক বাংল। ছন্দকে তিনটি জাতে বিভক্ত করিয়াছেন_-পদভূমক,। 


পর্ববভূমক ও ছড়ার ছন্দ। “বাংল! ছন্দের জাতি ও ঢঙ্*শীর্বক অধ্যায়ে বে ত্রিধ! বিভাগের 
ক্রেটি আলোচন! কর! হইয়াছে, ইহ! তাহারই পুনরাবৃত্তি; শুধু নামকরণে অভিনবত্ব আছে। 
- পয়ার-জাতীয় ছন্দের এক একটি বিভাগকে ইনি নাম দিয়াছেন “পদ'। ‘পদ’ কথাটির নান! অর্থ 

হয়, সুতরাং এই কথাটি ব্যবহার না করাই সঙ্গত। তাহ! ছাড়! পদভুূমক বলায় এ জাতীয় ছন্দের 
কোন পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং একট! petitio [98370010288 দোষ ঘটে । বাংল! ছন্দের এক 
একটি 556950:৪এর প্রতিশব্দ-হিসাবে কোন শব্দ তিনি গ্রহণ করেন লাই । তথা-কখিত তিন 
জাতীয় ছন্দ কি এতই পরস্পর-বিরোধী ? এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন! পূর্বের কর! হইয়াছে। 
৷ ছেদ ও যতি শব্দ দুইটি তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, চি তাহাদের তা তল কুনিতা 
বুঝিতে ন! পারায় তাহাদের প্রয়োগে অনেক গোলযোগ করিয়াছেন । ৬ 

“পাঁদগুলি ঠিক সমান সমান মাপের হয় লা "নার ইজি". এ খত এই 
অধ্যায়ের প্রারস্তেই যে উদাহরণগুলি আছে, তদ্বার! ইহার খণ্ডন কর! যায় । 

দর পবন কখন বে আর তথ বা দীর্ঘ হয়, সে নে তিনি কোন সবর 
৪১০১১818১১3 








ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই । ই 
কিন্ত সে প্রয়োঁজন কি, কি ভাবে তাহ ৮8 প্রয়োজনে 
স্টক মা ্‌ 






a নাহ 
শি. 
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ছন্দোলিপি | 


অনেক পাঠকের স্থবিধ! হইতে পারে বলিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছনন্দাবন্ধের 
কয়েকটি কবিতার ছন্দোলিশি দেওয়া হইল । | 


৯9 
তের : মতন | চেহার। : যেমন | নির্বোধ আতি | োরস-(০+৩)+৫১+৩)+৫৪+২)+২ 


যা কিছু : হারায়, | গিলসি : বলেন, | “কেষ্ট : বেটাই | চোর” ! 
= (হ+৩) + (৩+৩) + (৩+ ৩) + ২ 


পর্বব--ষপ্মাত্রিক | 

চরণ-_চতুষ্পর্বিবিক, অপূর্ণপদী ( শেষ পর্বটি ত্রম্থ )। 

স্তবক--পরস্পর সমান সমপদী দুই চরণে মিত্রাক্ষর । 

ঢহ__ধ্বনিপ্রধান । 

লন্স--বিলম্বিত | 

২") 

প্রণমি £ তোমারে : আমি, | সাগর- : উবিতে= ৩4+ ৩4-২) + (9৭-৩) 
মৈ আছ ; ময়ী, : অগ্নি | জলনি : আমার । = (৪+ ২+ ২) +(৩+৩) 
ন = (০+৩+২)+ (৩7৩) 


= (8 +8) + (২+৪) 





চরণ-_দ্বিপর্বিবিক, অপূর্ণপদ্দী (catalectic) ( পয়ার ) । 
স্ঘবক-_সমপদ্দী ; ৪ চরণ, মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-থ ) ॥ 
ঢঙ্ূতানপ্রধান । 

লয়--ধীর । 





| (২4২) + (২+২) +(২+২)+ (১7২) 
e/ oo ৬. 4 / 
ভু ই লরে | ভুলা £ল মোর | স্যাণ = (২২) + (২-২)7১ - 
| এরা - 








১৯ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 


ত © 


of / 
ও পা: রেতে | সোনার : কুলে | আঁধার : হলে | কোন্‌ : মাম 


=(২+২) + (২+ ২) + (২ +২) + (> +২) 
রা / ০০০ বং জজ 
গেয়ে : গেল | কাজ-ভা : গানো | গান। --(২+২)+(২+২)+১ 


পর্বব-_চতুর্মাত্রিক ৷ 
চরণ-_চতুস্পর্বিবিক ও ত্রিপর্বিবিক, অপৃর্ণপদ্দী ॥ 
স্ববক-___অসমপদী ৪ চরণ ( ১ম-ওয়, ২য়-৪র্থ ), মিত্রাক্ষর ( ক-খ-ক-খ ) । 
ঢড-স্বালাঘাতপ্রধান । 
লয় ক্ৰত । 
81 
| ছবি || ০.৬ পবন oa ক. ঞ [ছল so coo | 
এ হে সতি, ২ রে সতি” | কীদিল : পশুপতি | পাগল : শিব প্রস : থেশ 
(e+) ডে, 


| » ভ্রু # so 


যোগ : মগন : কয় ভাটী : হত দিল (উস : নাহি ছিল : ফ্রেশ 


৮ =(s8 48) (৪79) 1089-78-7২) 
পর্বব-_অষ্টমাত্রিক | - 
চরণ-_ত্রিপর্বিবক, অতিপদী (hy pৎr-০৭t৪ie০i০) (দীর্ঘ ভ্রিপদী ) | 

সপ ভ্রবক-_সমপদী ২ চরণ, মিত্রাক্ষর । 
ঢঙ. ধ্বনিপ্রধান । 
লয়__বিলক্ষিত ( অতিবিলম্বিত ছন্দ ) 

চি 

ছিল আশ! : * মেঘনাদ,* | নদিৰ £ অন্তিনদে | 5 (+2) 4 (4-5) 

এ এক্সন : দয় £ আৰি | তোমার : সে; ** || / = (৪+২+২)+(৩+৩) 

ক রাজা : চার : লু, | তোমার,* : করিব =(৪+২+২)+ (৩4৩) 

হাহা 1 * * কিন্ত বিধি | *_ বুৰিৰ £ কেনে || =(* +8) + (৩+৩) 

শরীর লীলা ? £ »__ভাড়াইলা | সে সুখ : সামাদ 11 ৮৬+৪)+৮+৩) 
পর্বব--অষ্টমাঁত্ৰিক bs 
রিপা অপু (পার ) El যারা 
| ্তবক__ *% ৮৩ সমপদদী_. | 
Ni Ee টু ১. ক চু ্‌ রর 751 ৮ 





যদি তুমি £ মুহূর্তের তরে | 
দাড়াও থমকি, || 


তখনি : চমকি | { 
উডিছয়। : উঠিবে : বিশ্ব | পুণ্র পুঞ্জ : বস্তুর : পর্ববতে ; 
পঙ্গু মৃক | কবন্ধ £ বধির : আধা | 
সুলতন্তু £ ভয়ঙ্কারী : বাধা || { 
সবারে : ঠেকায়ে : দিয়ে | দাড়াইবে : পথে ; || 
আপনার ভারে | রিং 


পর্ব সিশ (৩, ৬, ৮ বা ১* মাত্রার ) 
চরণ দ্বিপর্বিক ও ত্রিপর্বিধক 
“ভৰক হেব দিল, জল দিন 





লয়_ধীর। E 
Sat HEELS 
ef) Eo ৫.4 be he 


বিন বদ | তেইশ তখন, | দোলে লো | তাল, 








জজ * ঞ 1” ১৬ 
আজ ৪717 ৮৮71 ১৬ 


= 8 স্পা ৮ শা ১৬ 
আআ ৮1 ৩ 


আজ উপ সস ভ শা” ১৪ 


৫০ TEE 
»৮৪+৪7+৪+২ ক 
ু৪শাহ 
চা -2৮- 
»৪+৪+৪+৪4 
=8+8+৪8+84+২- 
১ নং 
রর ৪1 ৪187২. 
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তৃতীয় ভাগ 


ংলা ছন্দের মূলতত্ত 
C35) 
ছন্দ, ভাষ! ও বাক্য 


Metrics বা ছন্দঃ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ rhythm 
বা ছন্দংস্পন্দন সম্বন্ধে একটা পরিক্ষার ধারণা থাক দরকার । বাংলায় ছন্দ 
শব্দটি metre S rhythm উভয় অর্থেই বাবহৃত হয় বলিয়া metre ও rhythm 
যে দুইটি পৃথক্‌ ০০7০9] অর্থাৎ, প্রত্যয় বা ভাব, তাহা সাধারণের ধারণায় 
সব সময়ে আসে না। কবি যখন লেখেন যে 


“ছন্দে উদ্দিছে তারকা, ছন্দে কনকরবি উদিছে, 
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে” 


--তখন তিনি ছন্দঃ শব্দটি ৮1১১1) অর্থে ই ব্যবহার করেন । 31৪৮০ বা পদ্যোর 
“হন্দঃ rhythm বা সাধারণ ছন্দঃস্পন্দনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ মাত্র । 

রসান্ভূতির সঙ্গে ছন্দোবোধের একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। মনে রসের 
উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রকাশ হয় ছন্দঃস্পন্দনে। যেখানেই কোন ভাবে 
রসোপলন্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই ছন্দঃ লক্ষিত হয় । শিশুর চপল, 
নৃত্যে এক রকমের ছন্দ: আছে, মানুষের শিল্পের অভিব্যক্তির মধ্যেও ছন্দঃ 
আছে। যাহারা ভাবুক, তাহার! বিশ্বের লীলাতেও ছন্দের খেলা দেখিতে 
পান। ছন্দোবোধের সঙ্গে সঙ্গে সামুতে স্পন্দন আরম্ভ হয়, সেই স্পন্দনের 
ফলে মনের মধ্যে মন্ত্রমুঞ্ধ আবেশের ভাব আসে, “স্বপ্রো স্ মায়া ছু মতিভ্রমো সু” 
এই রকম একটা বোধ হয়।* এই অঙ্কহৃতিটুকু কবিতার ও অন্তান্ত সুকুমার 
কলার প্রাণ । 

এখন প্রশ্ন এই যে, ছন্দোবোধের উপাঙ্গান কি ? ইন্জিয়গ্রাহ বিষয়ের মধ্যে 
কি লক্ষণ থাকিলে মনে ছন্দোবোধ আসিতে পারে? ক্ষ্ষ্যান্তের সময়কার 
আকাশে রঙের খেলায়, বাউল গানের স্বরে বা তাজমহলের গঠনশিল্লের মধ্যে 








* ছাত্তে ইতি ছন্দ:--যাহাতে পুর্বে অন্থরগণ আচ্ছন্ত্র ( সস্রমুগ্ধ ও অভিভূত ) হইয়াছিল । 





ংলা ছন্দের মূলতত্ব ১৯৭ 


এমন কি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহার জন্য আমরা এ সমস্তের মধ্যেই ছন্দঃ 
বলিয়। একটা! ধশ্দ প্রত্যক্ষ করিতে পারি? চক্ষু, কর্ণ বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের 
ভিতর দিয়া আমর! রঙ. ব। সুর ব। গন্ধ কিম্বা এ রকম কোন না কোন গুণ 
প্রত্যক্ষ করি । তাহাদের কি রকম সমাবেশ হইলে আমরা ছন্দোময় বলিয়া 
তাহাদের উপলব্ধি করি ? 

কেহ কেহ বলেন যে, ঘটনাবিশেষের পৌনঃংপুনিকতাই ছন্দের লক্ষণ | 
তাহারা বলেন যে, সঘপরিমিত কালানন্তরে যদি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় 
এবং তাহার দ্বারাই যদি সময়ের বিভাগের বোধ জন্মে, তবে সেখানে ছন্দ 
আছে বলা যায়। স্থতরাৎ ঘড়ির দোলকের গতি, তরঙ্গের উত্থান-পতন 
ইত্যাদিতে ছন্দ আছে বলা যাইতে পারে ॥। কিন্তু ছন্দের এই সংজ্ঞা খুব সুষ্ঠু 
বলা যায় না। কোন কোন প্রকারের ছন্দে অবশ্য পৌনঃপুনিকতাই প্রধান 
লক্ষণ ; কিন্তু ছন্দের এমন সব ক্ষেত্র আছে, যেখানে পৌনঃপুনিকতা এক রকম 
নাই, বা থাকিলেও তাহার জন্য ছন্দোবোধ জন্মে না। স্ধ্যান্তের সময়ে আকাশে 
কিম্বা! বড় বড় চিত্রকরের ছবিতে যে রডের সমাবেশ দেখা যায়, তাহাতে ত 
পৌন:পুনিকতা বিশেষ লক্ষিত হয় না, কিন্ত তাহাতে কি rhyth৷ নাই ? 
গায়কেরা যখন তান ধরেন, তখন তাহাতে কি পৌনঃপুনিকতা লক্ষিত হয়? 
আসল কথা--চ18৮ 61)107-একর কাজ মানসিক আবেগের অনুযায়ী স্পন্দনের স্যষ্টি 
করা, কেবলমাত্র কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা নহে ॥ 

কোন স্থিতিস্কীপক পদার্থের উপর আঘাত করিলে স্পন্দন উৎপন্ন হয় ॥ 
আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির গঠন-কৌশল পধ্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা 
স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈয়ারি। বাহিরের জগতের প্রত্যেক ঘটনা ও পরিবর্তন 
অক্ষিগোলক বা কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপক সায়ুতে গিয়া আঘাত করিয়া স্পন্দন 
উৎপাদন করে, এবং সেই স্পন্দনের ঢেউ মস্তিষ্কের কোষে ছড়াইয়া অনুভূতিতে 
পরিণত হয়। অহরহঃ বাহা জগতের সম্পর্কে আসার দরুণ নানা রকমের 
স্পন্দনের ঢেউয়ে আমাদের ইন্দ্রিয় অভিভূত হইয়াছে। যখন কোন এক বিশেষ 
রকমের স্পন্দনের পর্ধ্যায়ের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্রস্তা অন্থভৃত হয়, তখনই 
ছন্দোবোধ জন্মে | 

এই সামঞ্রস্তোর স্বরূপ কি? যদি সমধর্দ্মী ঘটনাপরম্পরার মধো কোন বিশেষ 
গুণের তারতমোর জন্য মনে আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই সেখানে 
ছন্দঃস্পন্দন আছে বল! যাইন্ডে পারে । কোন ঘঈন। উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনে 








১৯৮ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


তজ্জাতীয় অন্য ঘটনার জন্য প্রত্যাশা! জন্মে । কানে যদি “সা” স্বর আসিয়া! 
লাগে, তবে মন স্বভাবতঃই তাহার পরে “পা” কিম্বা এমন কোন স্বরের প্রত্যাশ। 
করে, যাহাতে কানের স্বাভাবিক তৃপ্তি জন্মিতে পারে; তেমনি সি দূর 
(৮6100111070) রং দেখিলে তাহার পরে গাঢ় নীল (ultra-marine) রং দেখিবার 
আকাজ্ষা হওয়া স্বাভাবিক ॥। কিন্তু প্রত্যাশিত ঘটনা না আসিয়া যদি অন্ত 
ঘটনা আসিয়া পড়ে, তবে মনে একটা আন্দোলনের স্থ্টি হয়; আবার যাহা! 
প্রত্যাশিত, তাহা আপিলেও আর এক প্রকার আন্দোলন হয়। এবংবিধ 
আন্দোলনেই আবেগের ব্যঞ্রনা হয় । এইরূপে বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনের 
সমাবেশ-বৈচিত্র্য বা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব-জনিত আন্দোলনই 
ছন্দের প্রাণ । কোন রাগরাগিণীর আলাপে নানা স্থরের সমাবেশ বা কোন 
চিত্রপটে রঙের সমাবেশ লক্ষ্য করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতীত হইবে । কেবল 
দেখিতে হইবে যে, বিভিন্ন মাত্রার স্পন্দনে স্পন্দনে যেন বিরোধ না থাকে, 
অথবা, সঙ্গীতের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারা যেন পরস্পর “বিবাদী? না হয় ॥ 
নানা রকমের স্পন্দনের নানা ভাবে সমাবেশের দরুণ আবেগান্ব্ূপ জটিল স্পন্দনের 
উৎপত্তি হয় । সেই জটিল স্পন্দনই মানসিক আবেগের প্রতীক । 
- কিন্ত বৈচিত্র্য ছাড়াও ছন্দে আর একটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক ৷ সেটি 
হুইতেছে,_-ঘটনা-পরস্পরার মধ্যে কোন প্রকারের একাস্থত্র। সঙ্গীতে নুর 
_আবেগান্ুঘা্ী বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়, তাল সেই স্থরসমুদায়কে এক্যের সুতে 
গ্রথিত করে । যেখানে স্পন্দন, সেখানে সতত দুইটি প্রবৃত্তির লীলা দেখা যায়; 
একটি গতির ও একটি স্থিতির । বেগের বশে কোন এক দিকে গতির প্রবৃত্তি 
এবং স্থির অবস্থানে ফিরিবার প্রবৃত্তি--এই দুইয়ের পরস্পর প্রতিক্রিয়ায় 
নে ৬ংপাত। ছন্দেও এক দিকে বৈচিত্র্যের জন্য গতির এবং অপর দিকে 
প্রক্যস্থত্রের জন্য স্থিতির মিলন ঘটে বলিয়! স্পন্দনের লক্ষণ অনুভূত হয়। 
স্বতরাং বল! যাইতে পারে যে, যেখানেই ছন্দ, সেখানেই প্রথমতঃ সহধর্মমী 
ঘটনাপরস্পর। থাকা দরকার ; দ্বিতীয়তঃ, সেই সমন্তের মধ্যে কোন এক রকমের 
প্রক্যস্থত্র থাক! দরকার ; তৃতীয়তঃ, তাহাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গুণের 
তারতম্যের জন্য একটা সুন্দর বৈচিত্রোর আবির্ভাব হওয়া দরকার । দৃষ্টাস্তন্বরূপ 
বলা যাইতে পারে যে, সঙ্গীতে স্থরের পারস্পর্ধেয তাল-বিভাগের ছারা এক্য 
অধ আগের রা খা কোলে আই এবং one 
ছন্দোবোধ জন্মে । i এ ক চ ৪৯৩৮১ 
না ১৭ স ক 
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পছ্যছন্দের মধ্যেও এই জক্ষণগুলি বিশিষ্টর্ূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাক্যের সঙ্গে 
বাক্যের বন্ধনই পছ্যছন্দের কাজ ॥ পছ্যছন্দের ক্ষেত্রে সম্ধস্্মী ঘটনাপরস্পরা 
বলিতে অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি-_-এইবূপ কোন বাক্যাংশ বুঝিতে হইবে ; এবং 
পারম্পর্যয বলিতে, কালা্ুষায়ী পারস্পধ্য বুঝিতে হইবে । বাক্যাংশের কোন 
কোন গুণের দিক্‌ দিয়া এ্রকে)র সুত্র থাকিবে ; অর্থাৎ সেই গুণের দিক্‌ দিয়া 
পর পর বাক্যাংশ অঙ্গক্ূপ হইবে, বা কোন ০1০৪৪ অর্থাৎ সহজবোধ্য 
Pattern বা আদর্শের অনুযায়ী হইবে । এই আদর্শ বা নব্জাই সময়ে সময়ে 
অভীষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা করে, এবং একাধারে এক্যের ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ করে । 
কিন্ত এ ধরণের টৈচিত্র্যে নিয়মের নিগড় অত্যন্ত বেশী, স্থতরাৎ এক্যের 
বাধনই অধিক প্রতীত হয় ॥। আবেগের অন্থধশ্্ী বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য 
অন্য কোন গুণের দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক । কবি স্বাধীন 
ভাবে সেই গুণের তারতম্য ঘটাইয়। বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন এবং অভীষ্ট 
আবেগের হ্যোতন1 করেন । কেবলমাত্র নক্সা ধরিয়া চলিয়া গেলে ছন্দঃ 
একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয় এবং তাহাতে আবেগের ছ্যোতনা হয় না। এই 
সত্যটি অনেক কবি ও ছন্দঃশান্ত্রকার বিস্মৃত হ’ন বলিয়া তাহার! ছন্দঃসৌন্দধ্যের 
সুল-স্ুুত্রটি ধরিতে পারেন লা। রর 

Metries বাঁ পছ্যছন্দের আলোচনা করিতে গেলে মুখ্যতঃ ছন্দের 
প্ৰক্যবন্ধনের স্থত্রটি আলোচনা করিতে হয়। কবি ইচ্ছামত বৈচিত্র্য আনয়ন 
করেন, সে বিষয়ে মাত্র দিঙ.নির্ণয় করা যাইতে পারে, বাধা-ধরা নিয়ম করিয়া 
দেওয়া যায় লা। কিন্তু ছন্দের বিভিন্ন অংশের মধো এক্যবন্ধনের সুত্র কি 
হইতে পারে, তাহ! ভাষার প্রকৃতি, ইতিহাস ও ব্যবহারের রীতির উপর 
নির্ভর করে, সে বিষয়ে ছন্দের ব্যাকরণ রচনা হইতে পারে । টি 

কাব্যছন্দের প্রকৃতি বাক্যের ধশ্মের উপর নির্ভর করে । ন্তরাং প্রথমতঃ 
বাক্যের ধশ্ম কি কি এবং তাহাতে কি ভাবে ছন্দ রচনা হওয়া সম্ভব, তাহ! 
বুঝিতে হইবে। 
ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে বাক্যের অণু হইতেছে অক্ষর বা ১yllable । 
বাগ্যজ্জের স্বল্পতম আয়াসে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই অক্ষর । প্রত্যেকটি 
অক্ষর উচ্চারণের সময়, কঠনালীর ভিতর দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হইবার কালে 
কঠস্থ বাগ্যক্জের অবস্থান অস্সারে শ্বাসবায় কোন এক বিশেষ,স্বরে পরিণত হয়, 
এবং পরে সুখগহ্বরের আকার ও জিহ্বার গতি অনুসারে উপরজ্ঞ ব্যঞ্জনধ্বনিরও 
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১২০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


উৎপাদন অনেক সময়ে করে । বাগ্ধস্ত্রের অঙ্গসমূহের পরস্পর অবস্থানের ও 
গতির পার্থক্য অন্থসারে অক্ষরে রূপের বা ধ্বনির ভেদ ঘটে এবং বহুবিধ 
অক্ষরের স্যষ্টি হয়। প্রত্যেক অক্ষরের মধ্যে মাত্র একটি করি! স্বর থাকিবে 
এবং সেই স্বরই অক্ষরের মূল অংশ | অতিরিক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সেই স্বরেরই একটি 
বিশেষ রূপ প্রদান করে মাত্র । 

ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে স্বরের চারিটি ধশ্দ-(১) তীব্রতা (৮৮০1))- শ্বাস 
বহির্গত হইবার সময় কঠস্থ বাকৃতন্ত্রীর উপর যে রকম টান পড়ে, সেই অহ্সারে 
তাহাদের দ্রুত বা মৃদু কম্পন*স্থরু হয়।॥ যত বেশী টান পড়িবে, ততই দ্রুত 
কম্পন হইবে এবং স্বরও তত চড়া বা তীব্র হইবে । (২) গান্ডীধ্য (intensity 
or loudness)-—-অক্ষর উচ্চারণের সময় যত বেশী পরিমাণ শ্বাসবাস্ু একযোগে 
বহির্গত হইবে, স্বর তত গম্ভীর হইবে এবং তত দূর হইতেও স্পষ্টব্ূপে 
স্বর শ্রুতিগোচর হইবে ৷ (৩) স্বরের পৈর্থা বা কালপরিমাণ (length ০r 
duration)——যতক্ষণ ধরিয়। বাগ্যন্থ কোন বিশেষ অবস্থানে থাকিয়া কোন 
অক্ষরের উচ্চারণ করে, তাহার উপরই স্বরের দৈর্ঘ/ নির্ভর করে । (৪) স্বরের 
রঙ. (৮০০৪ 9০1০০৮)-__স্তদ্ধ ব্বরমাত্রের উচ্চারণ কেহ করিতে পারে না, 
স্বরের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধ্বনিরও স্থষ্টি হয় এবং তাহাতেই কাহারও 
স্বর মিষ্ট, কাহারও স্বর কর্কশ ইত্যাদি বোধ জন্মে; ইহাকেই বলা যায় 
স্বরের রঙ. | 

এই ত গেল স্বরের স্বধশ্মের কথা। তাহা ছাড়া কয়েকটি অক্ষর গ্রথিত হইয়া 
যখন বাকোর স্থষ্টি হয়, তখনও আর ছুই একটি বিশেষ ধ্বনিলক্ষণ দেখা যায়। 
কথা বলিবার সময় ফুস্ফ্ুসে শ্বাসবায়ূর অপ্রতুল হইলেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য 
থামিতে হয়, ঠিক্‌ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময়ে কোনও ধ্বনির উৎপাদন করা যায় না। 
এই জন্য বাকোর মাঝে মাঝে [১058 বা ছেদ দেখ! যায়। তন্তিয়্ যেখানে 
ছেদ নাই, সেখানেও জিহবাকে বারংবার প্রয়াসের পর কখন কখন একটু 
বিশ্রাম দিবার জন্য বিরামস্থল থাকে । 

কথা বলিবার সময়ে নানা লক্ষণাক্রাস্ত অক্ষর ও অক্ষর-সমষ্টির পরম্পরায় 
উচ্চারণ হইতে থাকে । কিন্ত ছন্দোবোধ, বাক্যের অন্যান্য লক্ষণ উপেক্ষা 
করিয়। ছুই একটি বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া থাকে । ছন্দোবদ্ধ রচনার 
এক্য এবং তদুচিত্‌ আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় বাক্যের কোন এক বিশেষ ধর্শ্মে। 
আবার ছন্দোবদ্ধ রচনাস্ম আবেগের প্রকাশও হয় বাক্যের অপর €কান ধর্শ্মের 
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ংল! ছন্দের দর শূলত ১২১ 
মাত্রার বৈচিত্রো ।_-যেমন বৈদিক সংস্কতে ছন্দের এক্যন্থত্র পাওয়া যায়-_প্রতি 
পদের অক্ষর-সংখ্যায় এবং পাদান্তস্থ কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্লিবেশের রীতিতে ; 
সেই কয়েকটি অক্ষরের মাত্রা সন্সিবেশের জন্য পাদাস্তে একটা বিশেষ রকমের 
০৭den০e বা দোলন অনুভব করা যাস্স। আবার প্রতি পাদের অন্তর্গত ভিন্ন 
ভিন্ন অক্ষরের উদাত্ত, অন্ুদাত্ত, স্বরিত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বর-তীব্রতভার দরুণ 
আবেগছ্যোতক বৈচিত্র্য অনুভূত হয়। লৌকিক সংস্কতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন 
ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষর-সংখ্যার এবং তাহাদের মাত্রাসংখ্যার দিক্‌ দিয়! 
প্রকান্থত্র পাওয়া যায়; কিন্তু হন্য-দীর্খ ভেঙ্গে অক্ষর সাজাইবার রীতি হইতেই 
বৈচিত্রোর অনুভূতি জন্মে । অর্ব্াচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এবং উত্তর- 
ভারতের চল্তি ভাষাসমুহের ছন্দে আবার এক্যন্থত্র অন্যবিধ ; সেখানে প্রতি 
পর্বের মোট মাত্রা-সংখ্যা হইতেই ছন্দের এক্য বোধ হয । Measure বা 
পর্ক্বের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অক্ষর সাজাইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কবিকে 
দেওয়া হয় । ইংরেজী ছন্দে আবার ॥০০6n বাঁ অক্ষরবিশেষের উচ্চারণের 
জন্য স্বাভাবিক স্বরগাম্ভীর্খ্যই ধ্বনির প্রধান লক্ষণ। প্রতি চরণে কয়েকটি 
লিয়মিত সংখ্যার 1০০৮ বা গণ থাকার দরুণ একাবোধ জন্মে; কিন্তু গণের 
মধ্যে ৭০০ent-যুক্ত এবং 2,০০০7/1-হীন অক্ষরের সমাবেশ হইতে বৈচিত্রা-বোধ 
জন্মে । 

এইরূপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় ছন্দের প্রকৃতি ও 
আদর্শ বিভিন্ন । ছন্দের উপাদ্দানীভূত বাক্যাংশের প্রকৃতি, এঁকাবোধের ও 
বৈচিত্রাবোধের ভিত্তিস্বানীয় ধশ্ম, কোর আদর্শ, একা ও বৈচিত্র্যের পরস্পর 
সমাবেশের রীতি-__এই সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে । সময়ে 
সময়ে আবার এক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ছন্দের পৃথক্‌ রীতি পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন. লৌকিক সংস্কতের বৃত্তছন্দের এবং অর্ধাচীন সংস্কতের মাত্রাবৃত্ত বা জাতি- 
ছন্দের রীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ল। ভিন্ন ভিন্ন জাতির দৈহিক বিশেষত্ব এবং সভ্যতার 
ইতিহাস অনুসারে এই পার্থক্য নিরূপিত হয়। সংস্কৃত ভাষ! কালক্রমে অনাধ্য- 
ভাষিত হওয়াতে এবং অনাধ্য ছন্দের প্রভাবে আসাতেই সম্ভবতঃ বৃত্রছন্দের 
স্থানে জাতিছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল । বাক্যের নানা ধৰ্ম্ম থাকিলেও প্রত্যেক 
জাতির পক্ষে দুই একটি বিশেষ ধর্শ্মই সমধিকব্ূপে মন ও শ্রবণ আকষণ করে । 
বিভিন্ন ভাষায় ছন্দোবদ্ধনের রীতি তুলনা করিলে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া 


যাইবে। - 
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2২২ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 
(০২৮) 
ংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি 


বাংলা ছন্দের মূলতত্বগুলি বুঝিতে গেলে, প্রথমতঃ বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতির 
কয়েকটি বিশেষত্ব মনে রাখা দরকার । সেই বিশেযত্বগুলির সহিত বাংল! ছন্দের 
প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । 

প্রথমতঃ, বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতিতে খুব বাধাধরা লক্ষণ কোন দিক্‌ দিয়! 
নাই। অবশ্য সব দেশেই যথন লোকে কথা বলে, তখন ব্যক্তিভেদে এবং 
সময়ভেদে একই শব্দের ধ্বনির অল্লাধিক তারতম্য ঘটে । কিন্ত অনেক ভাষাতেই 
শব্দের কোন না কোন একটি ধশ্ম অন্তান্ত ধশ্ম অপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকে, এবং 
সেই ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ছন্দঃস্ত্র রচিত হইয়া থাকে । সংস্কৃতে অক্ষরের 
মধ্যে কোন্টি হব্ব, কোন্টি বা দীর্ঘ হইবে, তাহ! স্বনিদ্দিষ্ট আছে, গদ্যে পছ্ছ্ে 
সর্বত্রই তাহ! বজায় থাকে, এবং তদহ্থসারে ছন্দ রচিত হয় । ইংরেজীতে যদিও 
অক্ষরের দৈর্খ্য নিদিষ্ট নয় এবং পছ্যে ছন্দের খাতিরে অক্ষরের দৈথ্য কমাইতে 
বা বাড়াইতে হয়, তত্রাচ এক দিক্‌ দিয়া অর্থাৎ ২০০৪7)৮-এর দিক্‌ দিয়া উচ্চারণের 
যথেষ্ট বাধাবাধি আছে । শব্দের কোন্‌ অক্ষরের উপর ৪০০৪:,৮ বা একটু বেশী 
জোর পড়িবে, তাহা এক রকম নির্দিষ্ট আছে এবং &০০৪০-অন্সারেই ছন্দ রচিত 
হয়। বাংলায় ছন্দ মাত্রাগত, কিন্তু বাংলায় অক্ষরের মাত্রা বা কালপরিমাণ যে 
কি হইবে, সে বিষয়ে কোন ধরাবাধা। নিয়ম নাই । 


চল্তি বাংলার একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক্‌ ৮-- 


দ্যাখ, কান্ত, | কিচ্ছু ভয় 
৮ 1128-18-85) ॥ । || TE RE EA ed EY SOE 
নেই ; | ব্যাটাদের চারথান! শি আট aie ঘিরে ফেলে 
| ॥ & 1 - bf 1 ॥ 1 
আর পালাবার NTA ইসি এক ডুবে 
পর bl a G0 PA Et! nied EIST bee! 
এ অন্ধকারে আর gg Es 








FSO ভেসে উঠলেই হ’ল। 
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॥ 1 ৬ 8 811 


৩ সিজন ব্যাটার! ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের 
188. FC 271 857 1.7 0 NES IES 8 bE 
«20 মক ক্ষেতের ভেতর দিয়ে | এম্‌নি বার ক'রে নিয়ে যাব | যে শালার! 
৯৬ ed 1৮119, 
দি ( “শ্রীকান্ত, প্রথম পর্বব,” শরৎচন্দ্র চটোপাধ্যায় ) 

( উপরের উদ্ধতাংশগুলিতে মোটা লম্বা দাড়ি দিয়! উচ্চারণের বিরামস্থল 
নির্দেশ করিয়াছি, এবং ভারতীয় সঙ্গীতবিজ্ঞানের চলতি সঙ্কেত অনুসারে 
অক্ষরের মাথায় চিহ্ন দিয়! মাত্রা নির্দেশ করিয়াছি ; মাথায় ।, মানে, একমাত্র! ; 
॥, মানে, দুই মাতা) ॥|, মানে, তিন মাত্ৰ! বুঝিতে হইবে । ) 

উপরে উদ্ধত অংশগুলির মাত্রা বিচার করিলে লিক্পোক্ত সিদ্ধান্ত করা 
যায় : চি ams 

(১) সাধারণতঃ বাংল! উঠানে প্রতি অক্ষর তম্ব বা এক মাত্র! ধরা 
হইয়া থাকে । 

(২) কিন্ত প্রায়শঃ দীর্ঘতর অক্ষর এবং কখন কখন হৃব্বতর অক্ষরও 
দেখা যায় । ” 

(ক) একাক্ষর হলস্ত শব্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ বা দুই মাত্রা ধর! হয়; যথা__ 
উদ্ধতাংশের “আর্” ‘টের্‌’, দ্যাখ’; কিন্ত কখন কখন হব্বও হইয়া থাকে-__ 
যথা-‘ঝুপ্‌” | 

(খ) শব্দান্ডের হলস্ত অক্ষর কখন? দীর্ঘ হয় ( যথা-“বাাটাদের? শব্দে 
‘দেরু’, ‘দেখিস্‌’ শব্দে ‘খিম্‌” ), আবার কখনও হ্রদ হইতে পারে ( যথা 
‘ঝাউবনের’ পদে ‘নেরু’ )। 

(গ) পদ-মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর কখনও দাঁঘ ( যথা _ ‘ভ্রীকাস্ত’ শব্দের “কান্‌? ), 
কখন ত্রম্ব (যখা-_“কিচ্ছু” শব্দের ‘কিছু’, ‘যতদূর’ [ স্যদ্দুর ] পদের “যং ১ 
আবার কখন প্রত-_( যথ।__ফেল্লে” পদের ‘ফেল্‌ ) হইতে পারে। 

(ঘ) যৌগিক-ম্বরাস্ত অক্ষর প্রায়ই দীর্ঘ হয় ( ষথা__'নেই", গিয়ে ( -গিএ ); 
“লাফিয়ে শব্দের “ফিয়ে' ( -ফিএ); কখনও প্রুতও হয় ( যথা-‘চাই’ )+ 
৪১54 ‘হ্ন্ব’ হয় ( যথা-_-পলেই+ শব্দে ‘লেই’ )। 


ও) মৌলিক-্বরান্ত অক্রের প্রায়ই হব্দ হয়, কিন্ত ইচ্ছামত তাহাদেরও 
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দীর্ঘ করা যায়; 


পদের “ভা? | 





ংলা ছন্দের মূলসূত্র 
যথা--ধরা” শব্দের ‘রা’, “জো-টি পদের “জো”, “ভারি, 


চলতি ভাষায় লিখিত পদ্য হইতেও এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 
“একট! উদাহরণ লওয়া যাক = 


(১) 


(২) 


(৯) 


ESERIES 11,311 11 8.1 
নিৰিরা চক্রবর্তী | শোশ কাটিছেন ব'লে, 
18 AMG 48118 ॥ ॥ 1 1 | | 
খেলারাম ভট্টাচার্য্য | উত্তরিল এসে। 
1701717150188818111:81.1.. 1 
নিধিরামকে খেলারাম | করিল সম্ভাব । 
11011781211 81781. ১1 
নিধিরাম বলে তোমার | কোথায় নিবাস ? 
81718:511-821 71 EAT: Ne CN 
ie 
1.1 Pa ER Wel TP 
সৰ্ব্বাঙ্গ জ্গলে গেল | অগ্নি দিল গায় । 

TE ed Ll Ex Bd Hh 1111 
ওর কপালে যদি | বস্তা মেয়ে হইত, 

BY ॥ চা] Bh oer) Ks fa 0 
এখ দিন ওর ভিটেয় ঘুঘু চ’রে যেত । 
HLA FT 81811871511 
কখন বলিনে যে | দিন গেল রে কিসে? 
UY CRS [El Wd AE RE Sl LET HO, 


(১*) আমার থলিয়ায় রস আছে তাই | খাচ্চে ব’সে ব'লে। 


এখানেও দেখা যায় যে, 

(ক) একাক্ষর হলম্ত শব্দ কখনও দীর্ঘ ( যথাঁ-১ম পংক্তিতে ‘রাম’ ), 
কখনও হব্থ ( যথা--১ম পংক্ক্ির ‘শোণ’, ১০ম পংক্তির ‘রস’, ), কখনও প্রুত 
€ যথা-_-+ম পংক্তির ‘ওর’ ) হইয়া থাকে। * 


(খে) নাকের হল অক্ষর কখনও নী (খা রথ পাকি “নিবাস' 
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শব্দের ‘বাস,’ ওয় পংক্তির ‘সম্ভাষ’ শব্দের ‘ভাষ’ ), এবং কখনও হ্রম্ম ( য্থা--গর্থ 
পংক্তির ‘তোমার’ পদের ‘মার’, ১*ম পংক্তির “আমার” পদের ‘মার’ ) হয়। 

(গ) পদমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর কখনও ত্রম্ব ( ১ম ও ২য় পংক্তির যুক্তবর্ণ বিশিষ্ট 
অক্ষর মাত্রেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে ), কখনও দীর্ঘ ( যথা-_-৬ষ্ঠ 
পংক্তির “সর্ববাজ' পদে ‘বাড: )। 

(ঘ) স্বরাস্ত অক্ষর প্রায়শঃ হরব্ব, কিন্ত কদাচ দীর্ঘ ৪ হইতে পাবে ( যথা 
৯ম পংক্তির ‘কখন’ শব্দের ‘ন’ )। 

তা'ছাড়া স্থান-ভেদে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইতে পারে ২ 

Ue CBB 

(১) পঞ্চ নদীর তীরে | বেণী পাকাইয়া শিরে 
1 রি 11 

(২) পঞ্চ ক্রোশ জুড়ি তি নগরী নিশ্মাণ 


এই ছুই পংক্তিতে ‘পঞ্চ’ শব্দের উচ্চারণ এক নহে ; ১ম পংক্রিতে “পঞ্চ তিন 
মাত্রার এবং ২য় পংক্কিতে ‘পঞ্চ’ ছুই মাত্রার ধরা হইয়াছে । তদ্রপ, 


(৩) এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগে। কৌতুক | মন্ত্রী = 
(৪) ফেরে দূরে, মত্ত সবে--উৎসব-কৌতুকে 


এই দুই উদ্দাহরণেও ‘কৌতুক’ শব্দের উচ্চারণ একবিধ নহে । 
নব্য বাংলার একজন ইংরেজী-শিক্ষিত কবির রচনা হইতেও উপরিলিখিত 
মতের প্রমাণ পাওয়া যায় 


EMAL | EES AT El 
কোথায় কৈশবী দল ? | বিদ্যাসাগর কোথা ? 
চারি EN OE ATL 8: 1 


সুখুষ্যের কারচুপিতে ! মুখ হইল ভোতা। 
128 9) 71 eld EASE A | | 
মা 081 8 8:8:.1 চিনা CTH 


মার্বেল-মার! হালে | একবার দেখ চেয়ে। 
রর 53 ( *বাজিমাৎ্”। হেমচন্দ্র ) 
এখানেও দেখা যায়, পদাস্তের হলস্ত অক্ষর কোথাও দীর্ঘ ( ষথা-_মুখুষ্যের" 


৮ .. 
. 








৯২৩ বাংলা ছন্দের শুলসুত্র 


পদে 'য্যের্” ), কোথাও হ্ৰস্ব ( ঘ্থা_“বিছ্যাসাগর” পদে ‘গর’ ) হইতেছে  পদ- 
মধ্যস্থ হলস্ত অক্ষর সেইরূপ কখনও তুম্ব, কখনও দীর্খ হইতেছে । 

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি যে কিন্দপ পরিবর্তনশীল, 
তাহ! স্পষ্ট প্রতীত হয় । 

ভারতীয় সঙ্গীতেও এই লক্ষণটি দেখা যায়। সঙ্গীতে গায়কের ইচ্ছামত 
‘যে কোন একটি অক্ষরের পরিমাণ সিকি মাত্রা হইতে চার মাতা পধ্যস্ত হইতে 
পারে । সাধারণ কথাবাস্তীয় মাত্রার এত বেশী পরিবর্তন অবশ্য চলে না, তবু 
অদ্ধমাত্রা হইতে ছুই মাত্রা, এমন কি, তিন মাত্রা পর্যজ্ত পরিবর্তন প্রায়ই 
লক্ষিত হয়। উচ্চারণের এই পরিবর্তুনশীলতার সহিত বাংলা ছন্দের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে । 

বাঙালীর বাগ্যস্ত্রের কয়েকটি অঙ্গের__বিশেষতঃ জিহ্বার-_-নমনীয়তা ইহার 
কারণ । 

ইচ্ছামত যে কোন অক্ষরকে ত্রম্ব বা দী করা বাডালীর পক্ষে সহজ । 
প্রত্যেক অক্ষরকে হ্রম্ম করিয়া উচ্চারণ করার প্রবুত্তিই প্রবল, তবে পদাস্তে যা. 
হলস্ত অক্ষর থাকে, সাধারণতঃ তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ হয় ( যথা-_'পাখী-সব 
করে রব,” “রাখাল গরুর পাল’ ইত্যাদি উদ্াহরণে “সব.”, “রব. “খাল”, “কর্‌” 
“পাল্‌* ইত্যাদি একাক্ষর হইলেও ছুই মাত্রা হিসাবে পঠিত হয়)। কিন্ত 
আবশ্যক-মত পদাস্তস্থ হলস্ত অক্ষরও ত্রন্ব করা যায়। উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া 
হুইয়াছে। 

বাঙালীর বাগ্ৰস্ত্রের নমনীয়তার জন্য বাংলা উচ্চারণের আর একটি বিশেষত্ব 
লক্ষিত হয় । বাডালীর জিহবা ও বাগ্যন্র অবলীলাক্রমে অবস্থান ও আকার 
পরিবর্তন করে । স্থতরাং প্রত্যেকটি স্বরের উচ্চারণের প্রয়াস বাংলা উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া তত উল্লেখযোগ্য নহে । ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বরই উচ্চারণের 
দিক্‌ দিয়া বাক্যের প্রধানতম অঙ্গ, এবং ছন্দোরচনায় প্রতো)কটি স্বরের ওজন এবং 
হিসাব ঠিক রাখিতে হয়। Inhumanity, Eternity ইত্যাদি শব্দের প্রত্যেকটি 
স্বরের হিসাব ছন্দের মধ্যে পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য পছ্যে Inhumanity 
শব্দটিকে পাঁচটি একম্বর শব্দের সমানরূপে ধরা হইয়া থাকে । 

বাংলায় কিন্ত স্বরের সেরূপ প্রাধান্য লক্ষিত হয় নাঁ। Inhumanity আর 
shat ০০15৪ ৮০) tell thee, ইহারা যে সমান ওজনের, তাহ। বাংলা 
“উচ্চারণের রীতিতে প্রতীত হয় না। কারণ, * বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে 
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তলা ছন্দের মুলতত্ব ১২৭ 


ছাপাইয়। রাখে না। স্বরের উচ্চারণের চেষ্টাই বাক্যের সর্ববপ্রধান ঘটনা নহে। 
খুব অল্প আয়াসে বাংলায় স্বরের উচ্চারণ হয় এবং অবলীলাক্রমে তাহার মাত্র” 
বৃদ্ধি, মাত্রা-হাল কিংবা তাহার উপর উচ্চারণের জ্বোর ফেলা যাইতে পারে ॥ 
অনেক সময়ে এত লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছন্দের হিসাব হইতে তাহাকে 
বাদ দেওয়া হয় । য্থা-- 
(১) ঝিকিমিকি দেখে সাধুর বোন, পক্ষীয়ে ছাড়ে রা। 
আভিনায় ছড়া দেয় না কেন বৌ, কুঁজি আন্তে তুলে গা 


| ই 1 | 81:40 উল 
= ঝিক্‌ মিক্‌ ছ্যাখে | সাধুর বোন্‌ ) পক্ষীএ ছাড়ে ! রা! 
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আভ. নায়, ছড়া ৷ দ্যায় না ক্যান বৌ কদিন ৪ 11.. 


(২) তোমার খেলায় রাংরূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে 
Ed FRY Et 91] চু এর Ce 3 PS 
== তে! মার্‌ খ্যালায় । রাং রূ পো হয়,! গোব_ রে শা লুক : ফো| টে 


স্পূর্ব্বে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক জায়গায় এই 
রীতির দৃষ্টান্ত আছে; যেমন ‘লাফিয়ে’ “লাফ, য়ে*--“লাফ্যে”, “থলিয়ায়” - 
এল এই ভাবেই “করিতে” ‘চলিতে’ প্রভৃতি রূপের জায়গায় 
এখন ‘কর্তে’ ‘চল্তে’ ইত্যাদি দাড়াইয়াছে । 

আর এক দিক্‌ দিয়া ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় । অনেক সময়ে দেখা যায় 
যে, কোন একটি স্বরের উচ্চারণ করিলে বা না করিলে ছন্দের কিছুমাত্র ইতর- 
বিশেষ হয় না। যেমন, ‘এ কি কৌতুক | করিছ নিত্য | ওগো কৌোৌতুক-ময়ী’_ 
এই পংক্তির প্রথম ‘কৌতুক’ শব্দটির শেষ বর্ণটিকে হসস্ত-ভাবে বা অকারাস্ত 
পড়িলে একই ছন্দ থাকে ; পূর্বের স্বর ‘উ’কে দীর্ঘ ও শেষের ‘ক’-বর্ণকে হসন্ত 
ভাবে পড়িয়া পংক্তির এ অংশটির মাত্রা পূরণ করিবার পরও একটু লখঘুভাবে 





(অ) 
অস্ত অকারের উচ্চারণ করা যাইতে পারে [এ কি কোতুক্‌ ] তাহাতে 
কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। 


স্থৃতরাং বলা যাইতে পারে যে, অক্ষরসংখ্যা বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
অর্থাৎ স্বরের সংখ্যা বা স্বরের কোন নিদ্দিষ্ট গুণের উপর বাংলা ছন্দের প্রকৃতি 


# 





১২৮ বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


নির্ভর করে না। যদি করিত তাহা হইলে, উপযুক্ত উদাহরণে ‘কৌতুক’ শব্দকে 
একবার ছিম্বর এবং একবার ত্রিস্বর ধরার জন্য ছন্দের ইতর-বিশেষ হইত । 

বাংল! ভাষার আদিম কাল হইতেই উচ্চারণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনীয়তা 
লক্ষিত হয়। বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নমুনা ও তন্তুব প্রারুত 
ভাষার পার্থক্য বুঝিবার একটি প্রধান চিহ্ন এই। সংস্কৃত, তথা পালি এবং 
অন্তান্য প্রান্ত ভাষায় অক্ষরের দৈথ্য বাধা-ধরা নিয়মের উপর নির্ভর করে, গন্ধে 
ও পছ্যে সর্বত্রই তাহা বজায় থাকে । কিরূপে প্রাকৃত ভাষা হইতে ক্রমে 
আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি হইল, তাহা! স্থস্পষ্ট্নপে জান! যায় না; কিন্ত 
বাংলার ন্যায় আধুনিক ভাষার প্রাচীনতম অবস্থ। হইতেই দেখা যায় যে, অক্ষরের 
মাত্রার কোন স্থির নিয়ম লাই । “বৌদ্ধ গান ও দোহা” হইতে ছুই একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক 


: হাড়ীত ভাত নাহি | নিতি আৰেনী ! 

উপরের শ্লোক দুইটির মাত্রা বিচার করিলে স্পষ্টই দ্রেখা যাইবে যে, পুরাতন 
মাত্রা-বিধি অচল হইয়া গিয়াছে, এবং পাঠকের হচ্ছাঙ্গদারে যে কোন অক্ষরের 
স্রহ্বীকরণ ও দীর্ঘাকরণ চলিতেছে । শূন্যপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও তাহ! 
প্রমাণ হয়, 


পশ্চিম দুয়ারে দান নপতিযাঅ 


বল an রা উস সারা রা ০ —-—- —- 


সলোণার জাঙ্গালে | পথ্ববা অ 


কিন্ত ইহা হইতে যেন কেহ এ ধারণা না করেন যে, বাংল! ছন্দে অক্ষরের 
মাত্রা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই । নিয়ম আছে ; অন্তত্র সে নিয়মের ব্যাখ্যা করা! 
হইয়াছে । এখানে শুধু এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতিতে ! 
কোনও অক্ষরের মাত্রার দিক্‌ দিয়া একটা ধরা-বাধ! নিয়ম নাই, সুতরাং ছন্দের 
আবশ্যকমত মাত্রার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে । 

. ইহার কান্রণ বুঝিতে গেলে, বাঙালীর জ্ঞাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করা 
দরকার । ব্র্তঘানে বাঙালীদের আদিপুরুষের গ্লুবর ভাল করিয়া জানা নাই । 
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ংল। ছন্দের মূলতত্ব ১২৯ 





খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে যাহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জানা নাই । তবে তাহারা যে আধ্য ছিলেন না এবং তাহাদের ভাষাও 
যে আধ্য-ভাষা ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ভ্রাবিড়ী ও 
কোলদ্দিগের ভাষার সহিত তাহাদের ভাষার নিকট সম্পর্ক ছিল । কালক্রমে 
যখন আৰ্ধ্য-ভাষা বাংলায় প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করিল, তখন নূতন নূতন আধ্য 
কথার চল হইলেও আধ্যাবর্ডের উচ্চারণ বাংলায় ঠিক চলিল না। কতক 
পরিমাণে হন্ব-দীর্ঘ ভেদ চলিল বটে, কিন্ত বাধা-ধর1 নিয়ম করা গেল না, ছন্দে 
/খৌটি দেশী রীতি অর্থাৎ সমান ওজনের শ্বাস-বিভাগের পুনরাবৃত্তি করার রীতি 
রহিয়। গেল । 


চ.. সহ. 
ছেদ, যতি ও পার্বব 


কথা বলার সময়ে আমরা অনর্গল বলিয়! যাইতে পারি না, ফুস্‌ফুসে বাতাস 
কমিয়া গেলেই ফুস্ফুসের সক্ষোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অঙ্গসারে সেই 
সক্কোচনের জন্য কম বা বেশী আয়াস বোধ হয় । সেই জন্য কিছু সময় পরেই 
পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বলার বিরতি আবশ্যক হইস্সা পড়ে। নিঃশ্বাস 
গ্রহণের সময়ে শব্দোচ্চারণ করা যায় না। যখন উত্তেজক ভাবের জন্য ফুস্ফুসের 
পাৰ্শ্ববর্ত্তা পেশীসমুহের সাময়িক উত্তেজনা ঘটে, তখন সক্ষোচন-জনিতি আয়াস 
কম বোধ হয়, এবং সেইজন্য তত শীঘ্র বিরতির আবশ্যক হ্য় না । এই কারণেই 
উদ্দীপনাময়ী বসত তা বা কবিতায় বিরতি তত শীস্্ শীঘ্র দেখা যায় না। 

সংস্কৃত ছন্দঃশান্সে এ রকম বিরতির নাম যতি ( “যতিবিচ্ছেদঃ'” ) । আমরা 
ইহাকে “বিচ্ছেদ্ধতি” বা! শুধু “ছেদ” বলিব। কারণ বাংলায় আর এক রকমের 
যতির ব্যবহার আছে, এবং বাংল! ছন্দে সেই যতিরই প্রয়োজনীয়তা অধিক । 
সে সম্বন্ধে পরে বল! যাইবে । 

খানিকটা উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মাঝে মাঝে ছেদ থাকার 
জন্য তাহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আছে৷ প্রত্যেক অংশ একটি পূণ 
breath-Zr০up বা শ্বাস-বিভাগ, এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি করিয়া 
breath-Pause বা ছেদ আছে। ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রত্যেক sentence বা 
বাক্যই পূর্ণ একটি শ্বাসবিভাগ বা কয়েকটি শ্বীসবিভাগের সমষ্টি । ব্রাক্যের শেষের 
ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়, এবং ইহাকে major breath-pause অর্থাৎ পুণচ্ছেদ বল! 

9-_153578 





১০০ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 


যাইতে পারে। বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ০৪56 বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টির মধ্যে 
সামান্য একটু ছেদ থাকে, তাহাকে minor breath-pause বা! উপচ্ছেদ বলা 
যায়। প্রত্যেক শ্বাসবিভাগে কয়েকটি শব্দ থাকিতে পারে, কিন্তু উচ্চারণের সময়ে 
একই শ্বাসবিভাগের মধ্যে ধ্বনির গতি অবিরাম চলিতে থাকে । 

পূর্ণচ্ছেদ্দের সময়ে স্বর একটু দীর্ঘ কালের জন্য বিরতি লাভ করে । তখন 
নৃভন করিয়া শ্বাস গ্রহণ করা হয়। ইহাকে শ্বাসযতিও বলা যাইতে পারে । 
অধিকন্ত, যেখানেই ছেদ আছে সেখানেই অর্থের পূর্ণতা ঘটে বলিয়া, ইহাকে 
sense-pause বা ভাব-যতিও বলা যাইতে পারে । উপচ্ছেদ যেখানে থাকে), 
সেখানে অর্থবাচক শব্সমষ্টির শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; উপচ্ছেদ থাকার 
দরুণ বাক্যের অন্থম্ম কিরূপে করিতে হইবে, তাহা বুঝা যায়-_-একটি বাক্য 
অর্থবাচক নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়। 


একট! উদাহরণ দেওয়া যাক :-_ 


"রামগিরি হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত* প্রাচীন ভারতবধের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া* মেঘদূতের 
মন্্রীক্রাস্তা ছন্দে* জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়| গিয়াছে**, সেখান হইতে* কেবল বধাকাল নহে*, 
চিরকালের মতো* আমরা নিব্বাসিত হইয়াছি+* ।” ( “মেঘদূত”, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 


উপরের বাকাটিতে যেখানে একটি তারকাচিহ দেওয়া হইয়াছে, পড়িবার 
সময়ে সেইখানেই একটু থামিতে হয়, সেখানেই একটি উপচ্ছেদ পড়িয়াছে ; 
এইটুকু না থামিলে কোন্‌ শব্দের সহিত কোন্‌ শব্দের অন্বয়, ঠিক বুঝা যায় 
না। এই উপচ্ছেদগুলির দ্বারাই বাক্যটি অর্থবাচক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়াছে । যেখানে দ্ৃইটি তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ 
বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা হইয়াছে, বাক্যের শেষ হইয়াছে, 
এরূপ স্থলে উচ্চারণের দীর্ঘ বিরতি ঘটে এবং নূতন করিয়! শ্বাস গ্রহণ কর! 
হয়। কথার মধ্যে ছন্দোবন্ধের জন্য যে এক্যস্থত্র আবশ্যক, ছেদের অবস্থানই 
অনেক সময়ে তাহা নিদ্দেশ করে । সমপরিমিত কালানস্তরে অথবা কোন 
নক্সার আদর্শ অনুযায়ী কালানস্তরে ছেদের অবস্থান হইতেই অনেক সময়ে 
ছন্দোবোধ জন্মে ॥ বাংল পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণ ছন্দে ছেদের 
eo 5৬28854888৮: যেমন-_ 


< উশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল* | ঈশ্বরী পাটনী * || 
একা দেখি কুলবধূ* | কে বট আপনি *$ || 
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গগন-ললাটে* | চর্ণকায় মেঘ* | 
স্ররে স্তরে স্তরে ফুটেজ | 


কিরণ মাখিয়! | পবনে উড়িয়।* | 
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে ** || (”আশাকানন”, হেমচন্দ্ৰ ) 


উপযুক্ত দুইটি দৃষ্টান্তে যে ভাবে অর্থবিভাগ, সেই ভাবেই ছন্দোবিভাগ 
হইয়াছে, উপচ্ছেদ ও পুর্ণচ্ছেদের অবস্থান দিয়াই ছন্দোবোধ জন্মিতেছে । 

কিন্তু অনেক সময়েই পছ্যে ছেদের অবস্থান দিয়া ছন্দের এঁকান্ত্র নির্দিষ্ট 
হয়না! যে পছ্যে ছেদের আবির্ভাবের কাল অত্যন্ত স্থনিদ্দি্ট, তাহা অত্যন্ত 
একঘেয়ে ও স্পন্দনহীন বোধ হয়, স্থতরাং তাহাতে ভালরূপে মানসিক 
আবেগের ছ্যোতনা হয় না। ইংরেজীতে Pope-এর Heroic Couplet 


এবং বাংলায় ভারতচন্দ্রের পয়ারে এই অন্য একট বিরক্তিকর একটানা 


সর অনুভূত হয়। যে পছ্যের ছন্দঃ সহজেই মনে কোনও বিশেষ ভাবের 
উদ্দীপনা করে, তাহাতে ছেপ্দের অবস্থান অত নিয়মিত থাকে না । মাইকেল 
মধুস্থদন ব1 রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছেদের অবস্থানের যথেষ্ট বৈচিত্রা আছে 
বলিয়া তাহাতে নানা বিচিত্র স্বর অনুভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে? 
ছন্দের প্রাণ বৈচিত্রো, বৈচিত্রা-হেতু আন্দোলনে, আবেগের সঞ্চারে। 
এক্যস্থত্র ছন্দের কাঠাম, বৈচিত্র্য তাহার রূপ। যদি ছেদের অবস্থানের 
দ্বারা ছন্দের এক)ক্ত্র সুচিত হয়, তবে বাক্যের অন্ত কোন লক্ষণের দ্বারা 
বৈচিত্রের নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্বনির বিচ্ছেদই শ্রবণ ও মনকে 
সর্ববাপেক্ষ। বেশী অভিভূত করে, স্বতরাং ছেদ যদি এঁক্যের বন্ধন আনিগ্া দেয়, 
তবে বাক্যের অন্য কোনও লক্ষণের দ্বারা যেটুক্ক বৈচিজ্রা স্থচিত হয়, তাহা 
অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়! পড়ে । এই জন্য ভাবের তীব্রতা যে ছন্দে প্রবল, ছেদ 
সেখানে বৈচিত্রের উপাদান হইয়া থাকে । 

কিন্তু ছেদ ছাড়াও বাক্যের অন্যান্য লক্ষণের দ্বারা এঁক্য স্থচিত হইতে 
পারে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উচ্চারণ-প্রণালীর পার্থক্য অঙ্গসারে বাক্যের কোন 
একটি লক্ষণ এঁক্যের উপাদান বলিম়! গৃহীত হয়। কোনও জাতির ভাষায় 
বাক্যের যে লক্ষণ বাগযন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রয়াসের উপর নির্ভর করে এবং সেই 


জাতির সমস্ত ব্যক্তির উচ্চারণেই লক্ষণটি পূর্ণভাবে বজাক্স থাকে, তাহাই 





রাত গানে। 


' কোনও কোনও অক্ষরের উচ্চারণের " সময়ে বরের গাভীর্ধ্য 








১৬২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


বাড়িয়া যায়, তাহাকে থ০০ent-ওয়ালা অক্ষর বলা হয়। এই 9০০০০৮-এর 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার ॥ কিন্ত বাংলায় 
কোনও অক্ষর-বিশেষের উচ্চারণে স্বর-গাভীধ্য-বুদ্ধির স্বাভাবিক ও নিত্য রীতি 
নাই, অর্থাৎ বাংলা অক্ষরের উপর স্বরাঘাতের এমন কোন স্থির রীতি নাই, 
যাহাকে অবলম্বন করিয়া! ছন্দের এক্যস্থত্র রচনা কর! যাইতে পারে । রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, জে ডি এণ্ডার্সন্‌ , স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, প্রত্যেক বাংলা শব্দের প্রথমে একটু স্বরাঘাত পড়ে । এই জন্যই বাংলা 
শব্দের শেষের দিকের অক্ষরগুলিতে স্বর অপেক্ষারৃত দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং 
বোধ হয় সেই কারণেই বাংলায় তৎসম বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য “অ'-কার 
প্রায়ই উচ্চারিত হয় নাঁ। আধ্যভাষা বাংলায় আসিবার পূর্বের, বঙ্গদেশে থে 
সমস্ত ভাষার প্রচলন ছিল, তাহাদের উচ্চারণ প্রথা হইতে বোধ হয় এই রীতি 
'আসিয়াছে। এখনকার সাওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও বোধ হয় অন্থরূপ রীতি 
আছে । 

কিন্তু বাংল! শব্দের প্রারস্তে যেট কু স্বাভাবিক স্বরাঘাত পড়ে, তাহ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য নয়,_-তাহ। শ্রবণ বা মনকে আকৃষ্ট করে না। বাঙালীর জিহব! 
নমনীয় ও ক্ষিপ্র বলিয়া এক কঝৌঁকে অনেকগুলি শব্দ আমর! উচ্চারণ করিয়া যাই, 
এবং সেই জন্য প্রত্যেক শব্দের অক্ষর-বিশেষের উপর বেশী করিয়া স্বরাঘাত দেওয়া 
আমাদের পক্ষে কিছু দুরূহ । সমান ভাবে সব কয়টি অক্ষর পড়িয়া যাইবার 
প্রবৃত্তি আমাদের বেশী । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, “গত কয় বৎসর 
বাঙাল! ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় 
সকলগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্ৰেণিভুক্ত” ( প্রফুলচন্দ্র রায় )--এই রকম একটি বাক্য 
পাঠের সময় প্রত্যেক শব্দে উল্লেখযোগ্য স্বরাঘাত অনুভূত হয় না। কথিত 
ভাষায় যখন কোন একটি শব্দকে পৃথক্‌ ভাবে পড়া বা উচ্চারণ করা ষায়, তখন 
শব্দের প্রারভ্তে একটু স্বরাঘাত পড়ে বটে, কিন্তু ইংরেজী শব্দে ৪০০০7৮-ওয়াল! 
অক্ষরের যে রকম প্রাধান্য, বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষরের ধ্বনির দিক্‌ দিয়া সে 
রকম প্রাধান্য নয় । “দেখ.বি”, ‘ভেতর’ প্রভৃতি শব্দের প্রারস্তে যে স্বরাঘাত হয়, 
distinctly, remember প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের 9০০97)৮-ওয়ালা অক্ষরের 
উপর স্বরাঘাত তাহার চেয়ে ঢের বেশী । 

বাংলা কঞ্ধায় যে স্বরাঘাত স্পষ্ট অনুভূত হয়, তাহা শব্দ-গত নয়, শব্দসমষ্টি- 
গত । কয়েকটি শব্দে মিলিয়! যে অর্থবাচক *বাক্যাংশ গড়িয়া উঠে, তাহারই 
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প্রথম দিকের কোন শব্দে স্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে । পূর্বে “শ্রীকান্ত” হইতে যে 

ংশটি উদ্ধৃত কর! হইয়াছে, তাহার বিভাগগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, 
প্রতি বিভাগে বা প্রতি বাক্যাংশে মাত্র একটি শব্দের কোনও একটি অক্ষরের 
উপর সুস্পষ্ট জোর পড়িতেছে। যেমন-_-এইত চাই ; | কিন্ত আর্ন্ডে ভাই, | 
ব্যাটার! ভারি পাজ্দী | *। বাক্যাংশের মধ্যে অর্থের ও অবস্থানের দিক্‌ দিয়! 
প্রাধান্য পাইলে যে-কোনও শব্দে স্থরাঘাত পড়িতে পারে, কিন্ত স্বাভাবিক ও 
নিত্য স্বরাঘাত প্রত্যেক শব্দে স্পষ্টদূপে অন্থভূত হয় না। প্রতি বাক্যাংশে 
যে স্বরাঘাত দেখা যায়, তদ্দ্ারা বাক্যের ছন্দোবিভাগ সহজে প্রতীত হয় এবং 
ছন্দতরঙ্গের শীর্ষ নিদ্দিষ্ট হয়। এই স্বরাঘাত ছন্দোবিভাগের ও অর্থবিভাগের 
ফল, হেতু নহে; স্থতরাৎ স্বরাঘাত বাংলায় ছন্দৌবিভাগের এক্াস্ত্র নির্দেশ 
করিতে পারে না। 


পরিমিত কালানম্তরে বাগ্যস্ত্রে নৃতন করিয়া শক্তির সঞ্চারই বাংলায় 
ছন্দোবিভাগের স্যত্র । 

বাঙালীর বাগ্যন্ত্র খুব ক্ষিপ্র ও নমনীয় বটে, কিন্তু ইহার ক্লান্তিও শীঘ্র ঘটে । 
নিঃশ্বাস-গ্রহণের পর হইতে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদ না আলা পধ্যন্ত বাগযস্তের ক্রিয়া 
এক রকম অনর্গল চলিতে থাকে । এই সমষের মধ্যে অনেক অক্ষর উচ্চারিত 
হয়। ক্ুুতরাং পূর্বেই কিছু বিশ্রাম বা বিরামের আবশ্যক হইয়া পড়ে । থে 
সমস্ত ভাষায় দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহার আছে, তাহাতে দীর্ঘ স্বর উচ্চারণের সময়ে 
জিহ্ব। কিছু বিরাম পায় ; স্বতরাং ভিন্ন করিয়া “জিহ্বেষ্টবিরামস্থান” নিদ্দেশ 
করার দরকার হয় নাঁ। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের ব্যবহার খুবই কম, স্থৃতরাং 
ছেদ ছাড়াও “জিহ্বেষ্টবিরামস্থান* রাখিতে হয়। এক এক বারের ঝৌকে জিহবা! 
কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য এই বিরামের 
আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক তোকে পুনশ্চ কয়েকটি 
অক্ষরের উচ্চারণ হয়। এই বিরামস্থলকে বিরামযতি বা শুধু ‘যতি’ নাম দেওয়া 
যাইতে পারে । যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি 12704159 বা ঝৌকের 
শেষ এবং তাহার পরে আর একটি ঝোকের আরস্ত । 

আমরা ছেদ ও যতি, অর্থাৎ breath-pause বা বিচ্ছেদযতি ও metrical 
[8559 বা বিরামযতি এই দুইয়ের পার্থক্য দেখাইতেছি। সংস্কতে ছন্দঃশান্তরে 
এ রকম পার্থক্য স্বীকৃত হয় না। সংস্কৃতে “‘যতিজ্িহেবষ্টবির্নস্থানম্‌” এবং 
“'যতিবিচ্ছেদঃ” এই দুই রকম, সংজ্ঞাই আছে। সংস্কৃত ছন্দোবিদ্দের ধারণ! 






5, 
উর 
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১৩৪ ংলা ছন্দের মুলসূত্র 


ছিল যে, যখন ধ্বনির বিচ্ছেদ ঘটিবে, সেই সময়েই জিহ্বা বিরামলাভ করিবে 
এবং অন্যা সময়ে জিহ্বার ক্রিয়া অবিরাম চলিবে । কিন্তু তাহারা লক্ষ্য করেন 
নাই যে, যখনই দীর্ঘস্বর উচ্চারিত হয়, তখনই জিহব! সামান্য কিছু বিরাম পায় 
এবং পায় বলিয়াই ২৮ মাত্রা বা ৩২ মাত্রার পর ছেদ বসাইলে চলিতে পারে । 

যাহা হউক বাংলা ছন্দে ছেদ ও যতি-__এই ছুই রকম বিভাগস্থল স্বীকার 
করিতে হইবে । ছেদ যেমন ছুই রকম--উপচ্ছেদ ও পুর্ণচ্ছেদ্, যতিও সেইরূপ 
মাত্রাভেদে ছুই রকম-_অদ্ধঘতি (বা হ্রম্বযতি ) ও পূর্ণযতি। ক্ষুদ্রতম ছন্দো- 
বিভাগগুলির পরে অগ্ধঘতি এবং বৃহত্তর ছন্দোবিভাগগুলির পরে পূর্ণঘতি থাকে । 

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় ছেদ ও যতি এক সঙ্গেই পড়ে । উপচ্ছেদ ও 
অদ্ধঘতি এবং পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণঘতি অবিকল মিলিয়া যায়। ভার্তচন্দ্রের 
‘অন্নদামঙ্গল’ এবং হেমচন্দ্রের “আশাকানন” হইতে পূর্বের যে অংশ উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে, সেখানে এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্ত সব সময়ে তাহা হয় না। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের জন্যই তাহার শক্তি ও 
বৈচিত্রা এত অধিক । কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছাড়াও অনেক সময়ে ছেদ ও যতি 
ঠিক ঠিক মিলিয়! যায় না; অথবা পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণ যতি মিলিলেও উপচ্ছেদ ও 
অদ্ধযতি মেলে না । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, _ 

(৯, ** এই সঙ্কেত ছারা উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ নির্দেশ করিয়াছি, 
এবং | , || এই সঙ্কেত ছার! অদ্ধঘতি ও পূর্ণধতি নিদ্দেশ করিতেছি |) 

(১) কৈলাস শিখর * | অতি মনোহর * | কোটি শশী পর | কাশ ** || 

গন্ধব্ব কিন্নর * | যক্ষ বিদ্বাধর * | অগ্লরাগণের | বাস ** || 
(২) আর-ভাষাটাও ত! | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়। ** ॥ 


আর-ভাবের মাথায় | লাঠি মারলেও * | দেয় না কে! সে | সাড়া, ** ॥ 
সে-হাজারি পা | ছুলাই, = গৌোফে ! হাঙ্গারি দিই | চাড়া; **। 
(‘হাসির গান’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ) 
(৩) একাকিনী শোকাকুল! | অশোক কাননে ॥ 
কাদেন রাঘববাঞ্ছ! * | আধার কুটীরে ॥ | 
নীরবে ৷ ** দুরস্ত চেড়ী | সীতারে ছাড়িয়া ॥ -. 
ফেরে দূরে, * মন্ত সবে | উৎসব-কোতুকে ॥ ** 
-_( ‘মেশনাদবধ কাবা”, ৪ৰ্থ সৰ্গ, মধুসুদন ) 
(৪) এই | প্রেষগীতিহার * ॥ 
পাপ! হয় নরনারী | মিলন মেলায় ** || 
কেহঞদের ভারে, * কেহ | বধূর গলায় ** || 
রী | (“বৈষ্ণব কবিতা", রবীন্দ্রনাথ ) 





জা চেরি 
[জি ডাকে) 
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যতির্ অবস্থান হইতেই বাংলা ছন্দের এঁকাকোধ জ্বন্মে । পরিমিত 
কালানস্তরে কোন নব্সার আদর্শ অন্কসারে যতি পড়িবেই | কিন্তু ছেদ 
সময়ে সময়ে বিচিত্রভাবে ছন্দোবিভাগের মাঝে মাঝে পড়িয়া ছন্দের একটানা 
স্রোতের স্থানে বিচিত্র আন্দোলন স্ষ্টি করে! যখন যতির সহিত ছেদের 
সংযোগ না হয়, তখন যতিপতনের সময় ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; শুধু 
জিহ্বার ক্রিয়া থাকে না, এবং স্বর একটা ৭71 বা দীর্ঘ টানে পধ্যবসিত হয় । 
আবার জিহ্ব। যখন impulse ব| ঝৌকের বেগে চলিতে থাকে» তখনও সহসা 
ছেদ পড়িয়া থাকে; তখন মুহুর্তের জন্য ধ্বনি স্তব্ধ হয়, কিন্ত জিহবা বিশ্রাম গ্রহণ 
করে না, কবৌকেরও শেষ হয় না, এবং ছেদের পর যখন ধ্বনিপ্রবাহ চলে, তখন 
আবার নৃতন কঝৌকের আরম্ভ হয় না। ছেদ 5৪75০ ব। অর্থ অন্কসারে পড়ে ; 
স্থতরাৎ ইহা দ্বারা পদ্য অর্থান্ুঘায়ী অংশে বিভক্ত হয়। বাগ্যস্ত্রের সামর্থ্যান্সসারে 
যতি পড়ে । ইহার দারা পদ্য পরিমিত ছন্দোবিভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক 
ছন্দোবিভাগ বাগ যন্ত্রের এক এক বারের কঝৌকের মাত্রান্গসারে হইয়া থাকে | 
এক এক বেঁকে পরিমিত মাত্রার শ্বাস ফুস্ফুস্‌ হইতে বাহির হয়। এই 
ঝোৌকের মাত্রাই বাংলায় ছন্দোবিভাগের এক্যের জক্ষণ। 

কেহ কেহ বলেন যে, পরিমিত কালানস্তরে স্বরাঘাত যুক্ত-অক্ষর থাকান্ভতই 
ছন্দোবিভাগের বোধ জন্মে। কিন্ত এ মত যুক্তিযুক্ত বোধ হয় লা। 'সবন্ত 
যে শব্দ কয়টি লইয়া এক একটি ছন্দৌবিভাগ গঠিত হয়, মিলিত ভাবে তাহাদের 
অনেক সময়ে একটি 587/58-2:০0]) বা অথবাচক বাক্যাংশ বলা! ঘাইতে পারে, 
স্থতরাং সেই শব্দসমষ্টির প্রথমে একটি স্বরাঘাত পড়িতে পারে । স্থতরাং সময়ে 
সময়ে মনে হইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান হইতেই ছন্দোবিভাগ সূচিত 
হইতেছে । যথা, 


(১) বত পোহাল | ফর্সা হল | ফুট্ল কত | ফু ল__( দীনবন্ধু ) 
(২) বিমা! বউমা ! | ঘুমাও ন। আর ॥ 
উঠ অভাগিনি | | দেখ একবার ॥--( “চৈতন্য সন্গযাস”, শিবনাথ শাস্ত্রী ) 








কিন্ত সব সময়েই এ রকম হয় না। অনেক সময়েই ছন্দোবিভাগের শব্দ কয়টি 
লইয়া কোন অর্থবাচক বাক্যাংশই হয় না; অঞ্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের 
ঠিক ঠিক মিল হয় ন1। পূর্বে ‘হাসির গান’ হইতে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত ক্র! 





_ হইয়াছে, তাহাতে অর্থবিভাগ ও ছন্দোবিভাগের কোন মিল নাই। অধিকন্ত 





যত 
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বাক্যাংশের ঠিক প্রথম অক্ষরেও সব সময়ে শ্বরাঘাত পড়ে না । সর্বনাম, অব্যয়, 
ক্রিয়াবিভক্তি ইত্যাদি দিয়া কোন বাক্যাংশ আরম্ভ হইলে, তাহাদের বাদ দিয়া! 
পরবর্তী কোন শব্দে স্বরাঘাত পড়ে । অর্থগৌরব অনুসারে বাক্যাংশের শব্দ- 
বিশেষে স্বরাঘাত পড়াই রীতি । পরন্ত পছ্যের চরণে একেবারে স্বরাঘাত- 
হীন একটি ছন্দ্োবিভাগ অনেক সময়ে থাকে, যেমন সঙ্গীতের তালবিভাগে 
স্বরাঘাত-হীন একটি অঙ্গ ( খালি বা ফাক্‌ ) সময়ে সময়ে থাকে । স্বরাঘাতযুক্ত 
শব্দে যুক্তবর্ণ থাকিলে শব্দের প্রথম অক্ষরে ন্বরাঘাত না পড়িয়া যুক্তবর্ণের পূর্ব 
অক্ষরে পড়িয়া থাকে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, 

(১) এ বে সঙ্গীত | কোখ! হ’তে উঠে 

এ যে লাবণ্য | কোথ৷| হ'তে ফুটে 
4 
এ যে ক্রন্দন | কোথা হ'তে টুটে 
অন্তর বিদ! | রণ 

(২) শুধু বিঘে ছুই | ছিল মোর ভূ ই, | আর সবি গেছে | ক্ষণে 
বাবু কহিলেন, | “বৃ'ঝেছ উপেন, | এ জমি লইব | কিনে” 
“কহিলাম আমি | “তুমি ভূশ্বামী | ভূমির অস্ত | নাই 
স্তরাং বল! যাইতে পারে যে, স্বরাঘাতের অবস্থান দিয়া ছন্দোবিভাগের স্থত্র 
নিদ্দিষ্ট হয় না। 

এইখানে একট! কথা বলিয়া রাখা ভাল । বাংলার এক একটি ছন্দোবিভাগ 
সংস্কতের ‘পাদ’ বা উইংরেজীর £০০ নয় । সংস্কৃত ছন্দের পাদ মালে একটি শ্লোকের 
চতুর্থাংশ । তাহার মধ্যে কয়েকটি গণ, একাধিক ছেদ, এবং প্রতি গণে দীর্ঘস্বরের 
সমাবেশ অনুসারে বিরামস্থল থাকিতে পারে । ইংরেজীতে £০০% মানে accent- 
অনুসারে অক্ষর-বিন্যাসের একটি আদর্শ মাত্র । ইংরেজীতে £০০/-এর শেষে 
কোনরূপ যতি বা বিরাম থাকার আবশ্যকতা নাই, শব্দের মধ্যে যেখানে কোনরূপ 
বিরামের অবকাশ নাই সেখানেও £০০৮-র শেষ হইতে পারে ॥ বাংলা ছন্দের এক 


খন 


একটি বিভাগ এইরূপ একটি আদর্শ মাত্র নহে । ইংরেজী £০০ ও বাংলা ছন্দো- 


বিভাগ এক মনে করার দরুণ অনেক সময়ে দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এ 
সম্বন্ধে বিস্বততর আলোচনা ‘বাংলায় ইংরাজি ছন্দ” শীর্ষক অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 
ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে তালের হিসাবে যাহাকে ‘বিভাগ’ বলা হয়, তাহার 


. 
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সহিত ছন্দোবিভাগের মিল আছে । সংস্কতে যাহাকে 'পর্বন্ঠ বলা যায়, তাহাই 
বাংল! ছন্দোবি ভাগের অনুরূপ । এই গ্রন্থে পর্বধ শব্দের দ্বারা ছন্দোবিভাগ 
নির্দেশ করা হইয়াছে । পরিমিত মাত্রার পর্ধ্ব দিয়! বাংল! ছন্দ গঠিত হয় । এক 
এক বারের ঝোৌকে ক্লাস্তি-বোধ বা! বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্ধ্যন্ত 
যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহার নাম পর্ব । পর্বই বাংল! ছন্দের উপকরণ । 





LL ২গ ) 
পর্ববাজ 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'অক্ষর-সংখ্যা বাংল! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নয় । 
সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের যেরূপ মর্ধ্যাদা, বাংলায় 
তদ্রপ নহে । সাধারণতঃ পাশ্চাত্য ছন্দঃশান্ত্রের লেখকগণের মতে অক্ষর-ই 
ছন্দের অণু । কিন্তু অন্ততঃ একজন পাশ্চাত্য ছন্দঃশাস্ত্রকারের ( Aristotle-এর 
শিয্য Arist০৯Xemো৷॥৪-এর ) মত যে, পরিমিত কালবিভাগ অঙ্গুসারেই 
ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে । বর্তমান যুরোপীয় সমস্ত ভাষার ছন্দঃ সম্বন্ধে অবশ্য 
এ মত সত্য ন! হইতে পারে, কিন্তু Aristoxemus সম্ভবতঃ প্রাচীন গ্রীক ও 
তৎসাময়িক প্রাচ্য ভাষায় প্রচলিত ছন্দের আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয্াছিলেন । 

যাহ হউক, বাংলায় গন্য বা পদ্য পাঠের সময়ে প্রত্যেকটি অক্ষর বা তাহাদের 
কোন বিশেষ ধর্মের তারতম্য ততটা মনোযোগ আকুষ্ট করে না বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের 
গ্রাহা হয় না৷ বাঙালীর বাগ.যস্ত্রের বা বাঙালীর উচ্চারণের লঘুত! ব। তদ্রপ 
অন্য কোন গুণের জন্য হয় তো এরূপ হইতে পারে । তবে এটা ঠিক্‌ যে, শব্দ 
ও তাহার মাত্রাই আমাদের কানে স্পষ্ট ধরা দেয়, অক্ষরবিশেষ বা তাহার অন্য 
কোন ধশ্ম গদ্যে বা পছ্যে কোথাও তেমন স্পষ্টন্ধপে ধরা দেয় না। অক্ষর লয়, 
পুরা শব্দই আমাদের ছন্দের মূল উপাদান এবং উচ্চারণের ভিত্তিস্থানীয় । 

বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম হইতেও বাংলা ভাষার এই লক্ষণটি বোঝা যায় । 
বাংলায় শব্দ হইতে i৷exi০৷৷ বা পদ-সাধনের সময়ে প্রায়শঃ শব্দের সঙ্গে আর 
একটি শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হয়। একবচন হইতে বহুবচন সাধনের জনা, নানা 
কারক, নানা ল-কার, কুৎ্, তদ্ধিত ইত্যাদির জন্য শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা 
প্রতায়ন্থচক অন্য শব্দ যোগ করাই বিধি; সংস্কতের ন্যায় মাত্র আক্ষরিক 
পরিবর্তনের দ্বার! বাংলায় এ, কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না। এ দিক্‌ দিয়! ২0- 
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agzlutinatinz বা “প্রত্যয়-বাচক শব্দ-সংযোগময়* ভাষাবর্শের সহিত বাংলার 
একা আছে । 
ংলার আর একটি বীতি-_প্রত্োকটি শব্দকে নিকটবস্তী অন্যান্য শব্দ হইতে 

'অযুক্ত রাখা । বাংলায় দুই সন্গ্রিকটবন্তী অক্ষরের সন্ধি করিয়া একটি অক্ষর- 
সাধনের প্রথা চলিত নাই । কেবলমাত্র তৎসম শব্দের মধোই এরূপ সন্ধি চলিতে 
পারে । সমাসবন্ধ হইলেও বাংল! শব্দের মধো এ ধরণের সন্ধি চলে না; ‘কচু’, 
‘আলু’, “আদা”, এই তিনটি শব্দ সমাসবন্ধ করিলে ও ‘কচাল্বাদা’ হইবে না। সেই 
রকম “ভেসে-আসা', “আলো-আধার” ইত্যাদি সমাসবহ্ধ পদ হইলেও সেখানেও 
দুই অক্ষরের সন্ধি করিঘ্া এক অক্ষর করা হয় নাই, পদের অস্তভূ ক্ত প্রত্যেকটি 
শব্দ অযুক্ত আছে ॥। এমন কি তৎসম শব্দকে ও খাটি বাংলা রীতিতে বাবহার 
করিলে তাহাদের সমাসের মধো অযুক্ত রাখা চলে। রবীন্দ্রনাথ “বলাকা” 
‘স্লেহ-অশ্ৰু’, “বিচার-আগার+ ইত্যাদি সমাস ব্যবহার করিয়াছেন । 

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝিতে গেলে বাংলা ভাষার এই রীতিগুলি মনে 
রাখা একাস্ত দরকার । বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বকে কয়েকটি অক্ষরের 
সমষ্টি মনে না করিয়া কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মনে করিতে হইবে । নতুবা বাংলা 
ছন্দের মূল স্যক্সগুলি ঠিক বুঝা যাইবে নাঁ। “এ কথা জানিতে তুমি’ এই 
পর্ব্বটির মধ্যে ৮টি অক্ষর আছে শুধু তাহাই লক্ষ্য করিলে চলিবে না; ইহা যে 
‘এ কথা”, নঙ্কানিতে”, ‘তুমি’ এই তিনটি পদের সমষ্টি,_তাহাও হিসাব না 
করিলে বাংলা ছন্দের অনেক তথ্য ধরা যাইবে না। 

সাধারণতঃ বাংলা শব্দ দুই বা তিন মাত্রার, কখন কথন এক বা চার 
মাত্রারও হয় । সমাসবদ্ধ ব। বিভক্তিযুক্ত হইলে অবশ্য শব্দ ইহার চেয়ে বড় 
হইতে পারে, কিন্ত মূল বাংলা শব্দ ইহার চেয়ে বড় হয় না। চার মাত্রার চেয়ে 
বড় কোনও শব্দ ব্যবহৃত হইলে উচ্চারণের সময স্বতঃই তাহাকে ভাঙিয়া ছোট 
করিয়া লওয়। হয়। বাংলা উচ্চারণে এই আর একটি উল্লেখযোগ্য রীতি, 
এবং ইহার সহিত বাংলা ছন্দের রীতির বিশেষ সম্পর্ক আছে । “পারাবার" 
শব্দটি চার মাত্রার, কিন্তু “পারাবারের” শব্দটি পাচ মাত্রার, এ জন্য উচ্চারণের 
সময়ে ইহাকে স্বতঃই “পারা_বারের” এই ভাবে ভাড়িয়া পড়া হয়। “চাহিয়াছিল” 
শব্দটিকে “চাহিয়াঁ ছিল” এই ভাবে উচ্চারণ কর! হয় । 

পর্বের মধ্যে যে কয়টি মূল শব্দ ( বা সমূচ্চার্য্য শব্দাংশ ) থাকে, তাহারা 
প্রত্যেকে স্বয়ং “বা অপর ছু'একটি শব্দের সহযোগে ০৯৫ বা পর্বের উপবিভাগ 
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অঙ্গের সমষ্টি, বাংলা ছন্দে তেমনি প্রতোকটি পর্ব কয়েকটি অঙ্গের সমষ্টি । 
“বিদ্বাৎ-বিদীণণ শৃন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উডে চলে যায়’ এই পংক্তিটির মধ্যে ছুইটি 
পর্বব 'আছে-_বিভ্যৎ-বিদীর্ণ শন্যে’ ও “কাকে ঝাঁকে উড়ে চ’লে যায়।’ প্রথম 
পর্বটি ‘বিদাৎ’, ‘বিদীর্ণ’, ‘শৃন্য’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি; দ্বিতীয় পর্বটি 
‘বাকে ঝাঁকে’, ‘উড়ে চলে”, ‘যায়’ এই তিনটি অঙ্গের সমষ্টি । প্রত্যেকটি 
অঙ্গের প্রারম্ভে স্বরের inten৪ity বা গান্ডীর্ধ্য সর্বাপেক্ষা অধিক, অঙ্গের শেষে 
গাস্ভীর্্য সর্বাপেক্ষা কম । এই ভাবে স্বর-গাস্ীর্ধ্যের উত্থান-পতন 'ন্থসারে 
অঙ্গবিভাগ বোঝা যায়। এই অধ্যায়ের ২খ পরিচ্ছেদে এক একটি অর্থবিভাগের 
কোন একটি বিশেষ অক্ষরের উপর ঘে স্বরাঘাতের কথা বঙ্গা হইয়াছে, তাহার 
সহিত এই স্বরগান্ভীধোর একা নাই । এই স্বরগাস্তীর্য্যে সে রকম কোন বিশেষ 
জোর নাই, ভালরূপে লক্ষ্য না করিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্ত এই ভাবে 
অঙ্গবিভাগ হইতেই কবিতার পর্বে ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, পর্বের মধ্যে স্পন্দন 
বা দোলন অস্থভূত হয় । বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট নিয়মান্থুসারে পর্বধাঙ্গ্ুলি না 
সাজাইলে ছন্দঃপতন অবশ্তস্ভাবী । কিন্তু পর্ববাঙ্গগুলিকে বাংলা ছন্দের উপকরণ 
বলা যায় না-_কারণ ইহাদের সমমাত্রা বা সমভাব হইতে ছন্দের এক্যরোধ 
জন্মে না। পর্বের অস্তভূক্ত বিভিন্ন অঙ্গের মাত্র। ইত্যাদি লক্ষণ পৃথক্‌ হইতে 
পারে, এবং তজ্জন্ত পর্ক্বের মধ্যেই কতকটা বৈচিত্রের বোধ হয়। 

বাংলা ছন্দের রীতি-_ঘতদূর সম্ভব এক একটি শব্দ সম্পূর্ণভাবে কোন একটি 
অঙ্গের অন্ততূক্ত থাকিবে । অঙ্গ চার মাত্রার চেয়ে বড় হয় না স্থতরাং চার- 
মাত্রার চেয়ে বড় শব্দ ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দিতে হয়; কিন্ত যদি 





৪ ০ 


সম্ভব হয়, শব্দের মূলধাতু না ভাঙিয়া একই অঙ্গের মধ্যে রাখিতে হইবে। 
আর সময়ে সময়ে যেখানে ছন্দোবন্ধের সুত্র অত্যন্ত স্থনিদ্দিষ্ট__বিশেষতঃ যে 
রকম ছন্দে স্বরাঘাতের প্রাধান্য খুব বেশী_-সেখানে ছন্দের খাতিরে এই নীতির 
ব্যতায় করা যাইতে পারে । 


(1 
বাংল! ছন্দের প্রকৃতি 


অক্ষরের কোন না কোন এক্ক বিশেষ ধশ্মের উপর কোন এক বিশেষ ছন্দঃ- 
পদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়! ইংরেজী ছন্দঃ মূলতঃ অক্ষরের উপর স্বরাঘাত্ের 





১৪০ 
সহিত সংশ্লিষ্ট । উত্কুষ্ট ইংরেজী কবিতায় অবশ্য অক্ষরের দৈর্খ্য ও “রঙ, 
(tone-colour) ইত্যাদিও ছন্দঃ-সৌন্দর্যের সহায়তা করে কিন্তু স্বরাঘাতের 
অবস্থানই ইংরেজী ছন্দে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় । বাংলা সংস্কৃত ইত্যাদি 
বহু ভাষায় অক্ষরের দৈর্ঘ্য অথবা মাত্রা অন্ছসারেই ছন্দোরচনা হইয়া থাকে । 
শ্বরাঘাত ইত্যাদি যে বাংলা ছন্দে নাই এমন নহে, কিন্তু ছন্দের ভিত্তি--মাত্রা, 
স্বরাঘাত বা| অন্ধ কিছু নহে । 

মাত্রান্সারী ছন্দের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হইতে পারে। সংস্কতের 
বৃত্তছন্দে হস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সাজাইবার বৈচিত্রের উপর ছন্দের 


— পাটা — = ২ পারাটা সার আরা টার mn wn eu we “et ee 


উপলব্ধি নির্ভর করে। ‘ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নময *্যাস্থষ্টিঃ শ্রষ্টুরা দ্া 


বহতি বিধিহুতং যা হবিধা চহোত্ৰী’ ইত্যাদি চরণে ত্ব্বের পর হব্ব বা দী্খ 
এবং দীর্খের পর দীর্ঘ বা হব্ব অক্ষর থাকার জন্য প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিতের 
বিচিত্র সমাবেশ হেতু নানাভাবে ভাবের বিচিত্র বিলাস অনুভূত হয়। ছন্দের 
হিসাবে সেখানে প্রতি অক্ষরটির মাত্রা ভাব উৎপাদনের সহায়তা করে, এবং 
স্পন্দন-বৈচিত্র্য আনাই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য । খানে একাবোধ জন্মে প্রতি 
পাদে অক্ষরের সংখ্যা হইতে । এক্যন্থত্র সেখানে প্রধান নহে, বৈচিত্র্যই সেখানে 
প্রধান । 

বাংলা ছন্দ কিন্ত মাত্রালমক-জাতীয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেকটি বিভাগে 
মোটমাট একটা পরিমিত মাত্রা থাক] দরকার । চরণের, পর্বের, ও পর্বাঙ্গের 
মাত্রাসমষ্টি লইয়াই বাংলায় ছন্দোবিচার | বাংল! ছন্দে সাধারণতঃ বৈচিত্র্য 
অপেক্ষা এক্যের প্রাধান্তই অধিক । পরিমিত মাত্রার ছন্দোবিভাগগুলিকে 
উপকরণরূপে ব্যবহার করার উপরই ছন্দোবোধ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি 
বিশেষ অক্ষরের মাতা বা কোন একটি ছন্দোবিভাগের মধ্যে তাহাদের 
সমাবেশের পদ্ধতি বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় নহে । বাংলা ছন্দে যে সমস্ত 
জায়গায় তুস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সেখানেও দেখা যাইবে 
“যে, হ্রব্ৰ ও দীৰ্খের পারম্পধ্য হইতে ছন্দেবোধ আসিতেছে না । ঘেমন__ 
হোথাক় কি : আছে | আলয় £ তোমার= (৪ +২) + (৩+৩) 
উৰ্ন্দি : মুখর | সাগরের : পার =(৩+৩) + (৪ +২) 
মেঞ্চ; চুদ্বিত | অস্ত : গিরির স্ম(২++৪)+(৩+৩) 

চরণ : তলে? = (৩+-২) 
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ংল! ছন্দের মূলতত্ব 





১৪১ 


এই কয় পংক্তিতে হুন্ব অক্ষবের সহিত দীর্ঘ অক্ষরের হ্রন্দর সমাবেশ হইলেও 
প্রতি পর্বে ছয়টি করিয়। মাত্রা থাকার জন্যই ছন্দের উপলব্ধি হইতেছে, হব্ব ও 
দীর্ঘ অক্ষরের সন্নিবেশ হেতু বৈচিত্রোর জন্য নহে । 

অর্বাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং উত্তর ভারতীয় সমন্ত তভ্ভব ভাষায় ছন্দের 
এই প্রধান লক্ষণ । ছন্দের এক একটি বিভাগের শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সমস্থ 
লাগে তদন্ুপসারেই ছন্দোরচনা হয় । স্থতরা* দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের এক 
এক বোকে যে পরিমাণ শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুতর ব্যাপার । ইহাতে ফুস্ফুসের দুর্ববলতা ও বাগ্যস্ত্রের শীঘ্র ক্লান্তি প্রভৃতি 
কয়েকটি জাতীয় লক্ষণ স্ুচিত হয় । সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে ভারতীয় জাতিতব্বের 
কোন দুরূহ স্থত্র লুক্কায়িত আছে । আধ্যেরা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া 
ছিলেন, তাহাদের উচ্চারণ-পদ্ধতি ও ছন্দের প্রকৃতি একরূপ ছিল; কিন্তু 
তাহারা ভারতে আসার পর তাঁহাদের ভাষা অনাধ্যভাঘিত হইতে লাগিল । 
অনাধ্যের বাগ্যন্ত্রের লক্ষণ ও উচ্চারণ-রীতি অন্ুলারে আধ্্য ভাষা ও তন্তব 
ভাষাতে উচ্চারণ ও ছন্দের পদ্ধতির পরিবর্তন হইয়!। গেল। ছন্দের রাজ্যে 
‘পরের সোনা কানে দেওয়া” চলে না, এক-এক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্টোর উপর 
ইহার রীতি নির্ভর করে। যাহা হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে কঝোৌকে বৌকে 
প্রশ্বীসত্যাগই উচ্চারণের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনবলীল ব্যাপার, ন্তরাং ইহাকেই 
ভিত্তি করিয়া বাংলায় ছন্দোরচন! হইয়| পাকে । জিহব। ও কণ্ঠনালীর পেশীর 
আকুঞ্চন ও প্রসারণ ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের উচ্চারণ অত্যন্ত অবলীলায় সম্পন্ন 
হুইয়! থাকে, স্থতরাং অক্ষরের সংখ্যা কম বা নানা রকমের অক্ষরের বিচিত্র 
সমাবেশ ছন্দের পক্ষে তেমন প্রধান নহে । প্রশ্থাসের ঝৌকের মাত্রাই বাঙালীর 
কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান । 

55077708177 বা প্রতিসমতা বাংলা ছন্দের আর একটি প্রধান গুণ । 
বাংলায় ছন্দের আদর্শ__জ্োড়ায় জোড়ায় ছন্দোবিভাগগুলিকে সাজান । এই 
জন্য দুই বা দুইয়ের গুণিতক চার__-এই সংখ্যাগুলিরই ছন্দ-গঠনে অধিক প্রয়োগ 
দেখ! যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের কালবিভাগেও এই রীতি দেখা যায়; প্রতি 
আবর্তে বিভাগের সংখ্যা এবং প্রতি বিভাগে অঙ্গের সংখ্য। সাধারণতঃ দুই কিম্বা 
চার হইয়া থাকে । বাংল! কবিতার প্রতি চরণেও দুই বা চার পর্ব থাকে । 
প্রাচীন সমস্ত ছন্দেরই এই লক্ষণ । আপাততঃ ত্রিপদী ছন্দকে অন্যবিধ মনে 
হইতে পারে, কিন্তু আসলে.ত্রিপদী চৌপদীরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । . ত্রিপঙ্গীর শেষ 
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পর্বটি অপর দুইটি পর্ব অপেক্ষ! দীর্থ হইয়া থাকে ; লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 
যে, এই তৃতীয় পর্বটি প্রথম দুই পর্বের সমান একটি বিভাগ এবং অতবিক্ত 
একটি ক্ষুদ্রতর বিভাগের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্রতর বিভাগটি চতুর্থ একটি পর্বের 
প্রচ্ছন্ন প্রতিনিধি । যাহারা ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত পরিচিত, তীহার। 
জানেন যে, লঘু ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে অতি সহজেই একতালাম্ব এবং 
দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের কবিতাকে সহজেই কাওয়ালী-জাতীয় তালে গাওয়া যাইতে 
পারে। একতালা ও কাওয়ালী, উভয় তালেই প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া 
অঙ্গ থাকে । স্বতরাং ইহা হইতেও ত্রিপদী ছন্দের গুঢ তত্বটি বোঝ! যায় । 
প্রায় সমস্ত বাংলা কবিতা, ছড়া, পদ্দাবলী, গীত ইত্যাদিতে ছন্দের প্রতিসমতা 
লক্ষ্য করা যায় । 

আধুনিক বাংলা কাব্যে অবশ্য প্রতিসমতার আধিপত্য তত বেশী দেখা 
যায় না। নানা ভাবে লেখকগণ প্রতিসমতার স্থলে ৫বচিত্রা আনার চেষ্টা 
করিতেছেন! তাহাদের লক্ষ্য--বিভিন্ন প্রকারের আবেগের দ্যোতনা, এবং 
সেই জন্য তাহার! আবেগস্থচক বৈচিত্র্য আনার চেষ্ট। করেন। কিন্তু তাহাদের 
রচিত ছন্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য 
থাকিলেও প্রতিসমত! ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া আছে । যেমন নূতন 
ধরণের ত্রিপদীতে অনেক সময়ে তৃতীয় পর্বটি প্রথম দুইটি পর্ব অপেক্ষা ছোট 
হহুয়া থাকে, স্থতরাং এ ধরণের ত্রিপদীকে প্রচ্ছন্ন চৌপদী বলা যায় না এবং 
তজ্জন্ক এখানে প্রতিসমতা নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে বুঝা 
যাইবে যে, এই সব স্থলে ত্রিপদী দ্বিপদীরই করূপাস্তর মাত্র, তৃতীযগ্ন পর্বটি 
অতিরিক্ত (॥ypermেetr৮id) পদ মাত্র । উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে, 


এই সব স্থলে চরণের তৃতীয় পর্বটি যেন প্রথম দুই পর্বব হইতে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন 
এবং প্রথম ছুই পর্ব্বের ছন্দঃপ্রবাহের পর সম্পূর্ণ বিরাম আসিবার পুর্বে 


__ ৰাগ য্ৰন্তৰের প্রতিক্রিয্াজনিত একরূপ প্রতিধ্বনি । ইংরেজীতে 
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ংল! ছন্দের ১৪৩ 





On’ the so'lita‘ry pastures || wh’‘ere our 81660 


Ha‘lf-asle‘ep 

প্রভৃতি কবিতায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি যেরূপ প্রথম ও তৃতীয় পংক্কির শেষ 
পর্বের প্রতিধ্বনি, এখানেও প্রায় তদ্রপ । 

এতভ্ডিন্ন বাংলা blank 5৪7৪৪ বা অমিতাক্ষর ছন্দ ও “বলাকা” প্রভৃতি 
কবিতার তথাকথিত free 5৪7৪৪ বা! মুক্তবন্ধ ছন্দে প্রতিসমতা ত্যাগ করিয়া! 
ভাবাহ্ছরূপ আদর্শে ছন্দ গঠন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর ও 
মুক্তবন্ধ ছন্দে ছেদের অবস্থান-বৈচিত্রয এবং অতিরিক্ত পদের সমাবেশ ইত্যাদি 
কারণে বৈচিত্রোর ভাব অধিক অন্থভুত হইলেও, ছন্দের আসল কাঠামটিতে 
প্রতিসমতা আছে, অর্থাৎ যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া প্রতিসমতা আছে । 
যথা,__ | 





নিশার স্বপন সম | তোর এ বারতা || 

রে দূত !** অমররুন্দ | যার ভুজবলে || 
কাতর, * সে ধন্ুদ্ধরে | রাঘব ভিখারী || 
বধিল সন্মুখ রণে ? ** 


এই কয় পংক্তিতে ছেদের অবস্থানে বৈচিত্র্য থাকিলেও যতির অবস্থানের দিক্‌ 
দিয়া গ্রতিসমতা আছে । 

প্রায় সকল প্রকারের স্থকুমার কলায় প্রতিসমতার প্রভাব দেখা যায় । 
স্থাপত্য, ভাস্কর্য হইতে নৃত্যকলায় পর্য্যন্ত ইহ! লক্ষিত হয়; মানবদেহে 
সমযুগ্মাভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের দরুনই বোধ হয়, ছন্দঃস্ষ্টিতে প্রতিসমতার 
এত প্রভাব। যাহা হউক, সব ভাষার কবিতাতেই ইহা দেখা যায়। 
প্রাচীন ইংরেজী কবিতার প্রত্যেক চরণ দুই ভাগে বিভক্ত হইত,. আধুনিক 
ইংরেজীতেও সাধারণতঃ প্রতি চরণের মাঝে একটি করিয়া ০৭6501৮৭ থাকে । 
সংস্কতে ‘পদ্যং চতুষ্পদী” এই সংজ্ঞা হইতেই প্রতিসমতার প্রভাব বুঝা যায় । 
কিন্ত বাংলার ছন্দ ও অন্যান্ত ভাষার ছন্দে প্রকৃতিগত পার্থক্য এই যে, 
বাংলায় প্রতিসমতাবোধ ছন্দোবোধের মূল উপাদান । যতক্ষণ না দুইটি 
বিভাগের প্রতিসমতার উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ বাংলায় ছন্দের ছন্দ-ত্ব প্রতীত 
হয় না। শুধু ‘রাত পোহাল’ বলিলে কোনরূপ হন্দোবোধ ,হয় না, রাত 
__ পোহাল ফর্সা হ’ল’ যতক্ষণ, না বল! হয়, ততক্ষণ কোনভাবে ছন্দের উপলক্ধি 





| 
এ কাযা, A এ না 
নিও me ii L Bf” 








১৪৪ ংল। ছন্দের মূলসূত্র 


হয় লাঁ। কিন্ত ইংরেজীতে accent-যুক্ত এবং accent-হীন syllable-এর 
সমাবেশ হইতেই ছন্দোবোধ আসে ; অর্থাৎ বিশেষ স্পন্দন-ধশ্মবিশ্ এক একটি 
£০০৮-এর অস্তিত্ব ব| ৪১০০৪০-এর অবস্থান হইতেই ছন্দোবোধ আসে। 
When the hounds | of spring Il are on win | ter’s tra | ces— এই 
চরণটির মাঝখানে একটি ০॥e5Uure পথাকিয়। ইহাকে দুইটি প্রতিসম অংশে 
ভাগ করিতেছে, কিন্তু ছন্দোবোধের জন্য সমস্ত চরণটি পড়া দরকার হয় না। 
When the hounds of spring বলিলেই &accent-এর অবস্থান হেতু 
ধ্বনিপ্রবাহে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ছন্দের বোধ জন্মে । সংস্কৃতেও 
শ্রঞ্ধরা, মন্দাক্রাস্তা প্রভৃতি ছন্দের এক একটি পাদ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই 
নানাবিধ গণের সমাবেশ-রীতিতে দীর্ঘ ও হ্রস্থ অক্ষরের বিচিত্র পারম্পধ্য 
হইতেই ছন্দোবোধ জন্মে, বিশেষ এক ধরণের ভাব জমিয়া উঠে । এই সমস্ত ছন্দ 
ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরাগিণীর আলাপের অন্করূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । 

এই ধরণের rhythmie variety বা স্পন্দন-বৈচিত্রা যে বাংলায় একেবারে 
হয় না, তাহা নয়! তবে তাহা অক্ষরগত নহে, হুত্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমাবেশ- 
বৈচিত্র্যের জন্য তাহ! সমুভূত নহে। কারণ, বাংলায় উচ্চারণ-পঙ্ছতি যেরূপ, 
তাহাতে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক রকমের, এক ওজনের বলিয়া বোধ হয়। 
ইংরেজীতে accented ও unaccented এবং সংস্কতে দীর্ঘ ও হব্ব যেরূপ দুই 
বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, বাংলায় সেরূপ হয় না। 

এইখানে এ সম্বন্ধে একটি মত আলোচনা করা আবশ্যক । আধুনিক বাংলার 
মান্রিক ছন্দের মধ্যে সংস্কতান্রূপ স্পন্দন-বৈচিত্রয আনা যাইতে পারে এরূপ কেহ 
মনে করিতে পারেন ; কারণ, বাংলা মাত্রিক ছন্দেও ছুই মাত্রার অক্ষরের বহুল 
ব্যবহার আছে ॥। এ রীতির একটি উৎক্বষ্ট উদাহরণ লওয়! যাক্‌_ 
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হঠাৎ কখন্‌| সান্ধো-বেলায় 








ংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৪৫ 
আপাততঃ মনে হইবে যে, এখানে যখন এতগুলি দ্বিমাত্রিক অক্ষরের 
ব্যবহার হইয়াছে, তখন বাংলায় তুম্ম ও দীর্খের সমাবেশ-বৈচিত্র্য এবং সংস্কতের 
অঙ্ছরূপ ছন্দ আনা যাইবে না কেন? কিন্ত লক্ষ্য করিতে হইবে যেকোন 
পর্ববাজেই উপযুবপরি দুইটি ছিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার নাই, স্থতরাৎ সংস্কতে 
পর পর “অনেকগুলি দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহারের জন্য যে মন্থর গম্ভীর উদ্দাত 
ভাব জমিয়া উঠে এবং মধ্যে মধ্যে হুম্ব অক্ষরের ব্যবহারের জন্য ধ্বনি-প্রবাহ 
ড্রুতবেগে চলিয়া, আবার দীর্ঘ অক্ষরের গায়ে প্রতিহত হইয়া যেরূপ উচ্ছলিত 
হইতে থাকে, বাংলায় তাহার অন্কুকরণ করা এক রকম অসম্ভব ; কারণ, বাংলায় 
ভ্বিমান্রিক অক্ষরের ব্যবহার কম, এবং একই শব্দের মধ্যে বা একই পর্ববাজের 
মধ্যে উপধুণপরি দুইটি দ্বিমাত্রিক অক্ষর পাওয়াই কঠিন। ভ্িমাত্রিক অক্ষর- 
পরম্পরা যদি একই পর্ধাঙ্গের অস্তভূক্ত না হইয়া বিভিন্ন পর্বহাজ বা পর্বের 
অন্তভূক্তি হয়, তবে তো যতি ইত্যাদির ব্যবধানের জন্য সেই পারম্পর্ধ্যের কোন 
ফল পাওয়া যায় না । স্থতরাং বাংলায় স্পন্দন-বৈচিত্ের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ | 
কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেও চলিত ধ্বনিমাত্মিক ছন্দে যেটুকু ধ্বনিতরঙ্গ উৎপন্ন 
, তাহাকে ঠিক ইংরেজী ও সংস্কৃতের অস্রূপ ছন্দঃস্পন্দন বলা যায় কিনা, 
১ ক নিল) এ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনির প্ররুতি একটু স্থস্ষরুপে 
অনুধাবন কর! আবশ্যক । বাংলায় সংস্কতের ন্যায় মৌলিক দীর্স্বরের ব্যবহার 
একরূপ নাই । ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে হলন্ত এবং যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর ছ্িমাত্রিক 
বলিয়া গণনা কর! হয়, তাহাদের উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অন্যান্য অক্ষরের চেয়ে 
অধিক হয় । কিন্ত যথার্থ ছন্দ:ঃস্পন্দন স্থষ্টি করিতে হইলে, ছুই প্রকারের অক্ষর 
দরকার; এই ছুই প্রকারের মধ্যে গুণগত পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হওয়া দরকার । 
কিন্ত বাংলা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের দ্বিমাত্রিক অক্ষরের মধ্যে এমন কি কোন গুণ 
আছে, যাহার জন্য ইহাদের একমাত্রিক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় বলিয়। 
মনে ২1৯টি ইহাদের উচ্চারণের জন্য কি বাগ্যন্ত্রের স্পষ্ট অতিরিক্ত 
প্রয়াস করিতে হয়? 
পূর্বেই ( ২ক পরিচ্ছেদে ) বলিয়াছি যে, বাংলা উচ্চারণে স্বরের সেরূপ 
প্রাধান্য নাই, বাংলায় স্বর অন্যান্য বর্ণকে ছাপাইয়া রাখে না। অনেক সময়ে এত 
লঘুভাবে স্বরের উচ্চারণ হয় যে, ছান্দের হিসাব হইতে তাহাকে বাদ দেওয়! 
যায় । উপরের পদ্যাংশে ‘অরুণ’ টপ ছুই অক্ষরের বলিমা দ্রেথান হইয়াছে, 


কিন্ত দি তাহাকে তিন ক্ষন বলিয়া কেহ দেখান সা অরুণ এই ভাবে 
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পড়েন, তাহা হইলে ছন্দের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না এবং পরিবর্তন কানেও 
বিশেষ ধরা পড়িবে না। কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরাজীতে এরূপ করিতে গেলে 
ছন্দঃপতন হইত । বাংলা উচ্চারণে_বিশেষ করিয়া ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের 
আবৃত্তির সময়ে-স্বরের খুব লঘুভাবে উচ্চারণ হয়, স্থতরাং যথার্থ দীর্ঘ ও হুপ্ব 
শ্বরের পার্থক্য ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে নাই; কারণ, প্রতি স্বরই অতি লঘু । প্রশ্ন 
হইতে পারে যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে যৌগিক-স্বরান্ত এবং হলস্ত অক্ষর ছিমাত্রিক 
বলিয়া! যখন ধর! হয়, তখন সেই অক্ষরগুলি কি দীর্ণস্বরবিশিষ্ট নহে ? যদিও 
অনেকেই বলেন যে, ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে বাংলায় হলস্ত ও যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর 
দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট, তত্রাচ আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংল! উচ্চারণে 
পার্থক্য আছে । ২গ পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, বাংলার বীতি- প্রত্যেকটি 
শব্দকে নিকটবর্ত্তা শব্দ হইতে অযুক্ত রাখা । “অকুণ, কিরণে” বা শাখার 
শিখরে” প্রভৃতিকে আমরা “অরুণ.কিরণে” বা “শাখার্শিখরে' এই ভাবে পড়ি না । 
সংস্কৃতি এই ভাবে পড়িতে হইত। ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত যত দূর সম্ভব 
আমরা এড়াইয়া চলিতে চাই । ইহার কারণ হয়ত বাঙালীর ধাতুগত 
আরামপ্রিয়তা । যাহা হউক, প্রত্যেক শব্দকে পরবর্তী শব্দ হইতে অযুক্ত 
রাখার জন্য, হলস্ত শব্দের পরে আমরা একটুখানি বিরাম লইয়া পরবর্তী শব্দ 
আরম্ভ করি । সেই বিরামের কাল লঘু-উচ্চারিত একটি স্বরের সমান ধরা 
যাইতে পারে। এতন্তিন্ন বাংলায় প্রত্যেক শব্দের প্রথমে যে ঈষৎ একটা 
স্বরাঘাত পড়ে, তাহার জন্য বাগ্যস্ত্রকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত, বোধ হয়, একটু 
সময় দিতে হয়, নহিলে আমরা পারিষা উঠি না। এই জন্য প্রায় সর্বত্রই 
পদ্দান্তের হলম্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হইয়া থাকে । যাহা হউক, বাংল! উচ্চারণ- 
পদ্ধতিতে “অরুণ কিরণে’ এই শব্দগুচ্ছকে ‘অরূন্কিরণে-অ+ রু+ উন্‌+ 
কি+র-+ণে এই ভাবে পড়া হয় না, পড়া হ্য় “অ+রুন্1€)+কি+র+ণে*। 
এই জন্য বন্ধনী-নিদ্দিষ্ট ফাকের স্থানে ‘অ’ স্বরটি বসাইয়া দিলে ছন্দের বা 
ধ্বনিপ্রবাহের কোন পরিবর্তন হয় না।_-এই তো! গেল পদাস্তের হলম্ত অক্ষরের 
কথা ॥। কিন্ত আধুনিক মাত্রিক ছন্দে পদমধ্যস্থ হলস্ত অক্ষরও ছ্িমাত্রিক বলিয়া 
ধরা হয় কেন? বল! বাহুল্য, বাংলার চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে পদমধ্য্থ 
হলস্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধরা হয় নাঃ এবং আমাদের সাধারণ কথোপকথনের 
উচ্চারণ-পদ্ধত্তি বা গদ্যের উচ্চারণ-রীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যাইবে যে বিশেষ 
বিশেষ স্থল- ব্যতীত পদ্মমধ্যস্থ হলন্ত অক্ষর দ্বিমাত্ৰিক ধরা হয় . ন! ( দ্বিতীয় 
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পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে )। চলিত ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে একটু 
উচ্চারণের ক্বত্রিমতা আছে, ইহার ধ্বনিপ্রবাহ বা ধ্বনিতরঙ্গ সাধারণ কথোপকথন 
বা গদ্যের অঙ্গযায়ী নহে । ইহাতে বর্ণসংঘ্বাত-বিমুখতা একেবারে চরমে আসিয়া 
উঠিয়াছে, বাগ্ধন্ত্রের আরামপ্রিয়তার চুড়ান্ত অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখানে 
যৌগিক অক্ষর থাকিলেই বাগ্যন্ত্রকে একটু বিরাম দেওয়! হয়। পদমধ্যস্থ হলস্ত 
অক্ষরের উচ্চারণের পরও একটুখানি সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্রনের ঝঙ্কার বা রেশ 
থাকিয়া যায়, এবং তাহাতে আর একটি মাত্রা পুরণ হয়, | “সন্ধো বেলায়” 
‘উদ্ধত যত” ইত্যাদি শব্দগুচ্ছকে “সন্1(7)-+ ধো-বে+লায়.+() এক 
“উদ্‌+(দ)+ধ+ত+ষ+ত" এই ভাবে পড়া হয়। যৌগিক স্বরের বেলাতে 
তাহ! কর! হয়, যেমন ‘অতি ভৈরব'কে উচ্চারণ করা হয় ‘অ+ তি+ ভৈ+ 
(ই )+র+ব’ এই ভাবে। 

সুতরাং বাংলা মাত্রিক ছন্দেও সংস্কৃতান্ুবূপ যথার্থ হুম্ম ও দীর্ঘ স্বরের 
বাবহার নাই, যদিও একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অক্ষরের ব্যবহার আছে । 
সুতরাং সংস্কতে যেরূপ ছন্দংস্পন্দন হ্য়, বাংলায় সেরূপ হয় না। কবি সত্তেন্দ 
দত্তও সেই কথা বুঝিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত বা হিন্দী বা মারাঠি ব! 
গুজরাটিতে 'দীর্বহ্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাটার যে কুহক 
সৃষ্টি করে, তা হয়তো বাংলায় সম্ভব হবে না’ । মধ্যে মধ্যে একটু বিরাম বা 
ধ্বনির ঝস্কারের জন্য যেটুকু সৌন্দর্য্য হইতে পারে, তাহাই মাত্রিক ছন্দে সম্ভব । 
কিন্ত সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ছন্দঃস্পন্দন বাংলায় ঠিক অনুকরণ করা যায় না। 

বাংলা স্বরমাত্রিক ছন্দে অবশ্য স্বরের প্রাধান্য অধিক, এবং সেখানে অক্ষর- 
বিশেষের উপর সুস্পষ্ট স্বরাঘাত পড়ে ; স্থতরাং সেখানে গুণগত স্বল্পষ্ট পার্থক্য 
অনুসারে দুই জাতীয় অক্ষরের অস্তিত্ব বেশ বুঝা! যায়। কিন্তু বাংলায় ব্বরমাত্রিক 
ছন্দে বৈচিত্র্য একেবারে কম । মাত্র এক ধরণের ্বরমাত্রিক ছন্দ বাংলায় 
ব্যবহৃত হয়। প্রতি পর্বে চার মাত্রা, দুইটি পর্বাঙ্গ, এবং প্রথম পর্ববাজে 
স্বরাঘাত-স্বরমাত্রিক ছন্দের পর্বব-মাত্রেরই মোটামুটি এই লক্ষণ। স্থতরাং 
স্প্ন্দন-টৈচিত্র্য এ ধরণের ছন্দে দেখান যায় না। 

বাংলায় চিরপ্রচলিত বর্ণমাত্রিক ছন্দে যেখানে যুক্তাক্ষরের স্থকৌশলে 
প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে বরং কতকটা সংস্কতের বৃত্ত-ছন্দের অঙ্ছর্ষপ একট! 
মন্থর, গভীর, উদাত্ত ভাব আসে। এ বিষয়ে মাইকেল মধুস্থদন দ্তই বাংলায় 
সর্ববাপেক্ষ। বড়'কুতী। “সশঙ্ক লক্ষেশ শুর ন্মরিলা , শঙ্করে”, ‘কিছ! বিদ্বাধরা রম! 
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অশ্বরাশি-তলে’ প্রভৃতি পংক্তিতে এইরূপ একটা ভাব আসে । এ ছন্দে 
পদমধ্যস্থ হলম্ত অক্ষরকে ছিমাত্রিক ধরা হয় না, এবং তাহার পরে কোনরূপ 
বিরাম বা ঝঙ্কারের অবসর থাকে না; স্থতরাং এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের 
সংঘাত আছে । সেই কারণে যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের ব্যবহার-কৌশলে 
একটা ধ্বনির তরঙ্গ স্থষ্টি হয়। অবশ্য এখানেও তরঙ্গের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; 
মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের সংঘাত আর 
থাকে না। তা’ ছাড়া বর্ণমাত্রিক ছন্দে এক প্রকারের দীর্ঘ টান আছে 
বলিয়া এই ছন্দে স্বরের উচ্চারণ তত লঘু না করিলেও চলে এবং ইচ্ছা 
করিলে স্বরের উপরই জোর দেওয়া যাইতে পারে। স্কতরাৎ এইখানেই 
হলস্ত অক্ষরের অন্তর্গত স্বরবর্ণ যথার্থ গুরু হইতে পারে, যদিও তজ্জন্য হলজ্ত 
অক্ষর ছিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হয় না । এই কারণে এই রকমের ছন্দে বরং কতক্টা! 
সংস্কৃত বৃত্ত-ছন্দের প্রতিধ্বনি আনা যাইতে পারে; কারণ, এখানে ছুই প্রকারের 
অক্ষরের জন্য বাগ্যন্ত্রের দুই প্রকারের প্রয়াস আবশ্যক হয়। 

কিন্তু সাধারণতঃ বাংলায় যে স্পন্দন-বৈচিত্রয হইয়া থাকে, তাহা অক্ষর-গত 
নুহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের সমাবেশ হইতে এই বৈচিত্র্য হয় না, ভিন্ন ভিন্ন 
মাজার শব্দ ও শব্দসষ্টির সমাবেশ হইতে ইহা উৎপন্ন হয় । বাংলা ছন্দে যতির 
অবস্থান এবং তজ্জনিত ছন্দোবিভাগের দরুন এক্যন্থত্র পাওয়া যায়; কিন্তু 
টৈচিত্রা আলা যায়--ছেদের অবস্থান এবং তজ্জনিত শ্বাসবিভাগ বা অর্থ- 
বিভাগের পারম্পধ্য হইতে । অমিতাক্ষর ছন্দে এই ভাবেই বৈচিত্রা আন। 
হুইয়া থাকে । তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে বৈচিত্র আনা হয় আর এক ভাবে। 
সেখানে যতি ও ছেদ প্রায় এক সঙ্গেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু পর্বের মাত্র! এবং 
প্রতি চরণে পর্বব-সংখ্যা খুব বাধা-ধরা লয়, আবেগের তীব্রতা! অনুসারে বাড়ে বা 
কমে । অবশ্য এইভাবে বাড়ার বা কমার একটা নিদ্দিষ্ট সীমারেখা আছে । তা?" 
ছাড়া, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পদ ব্যবহারের দ্বারাও কিছু বৈচিত্র্য আসে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরে আবার চরণের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছেদ বসাইয়া! এবং 
অস্ত্যানুপ্রাসের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া আরও একটু বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছেন । এতন্তিন্ন 
পর্বের মধ্যে পর্ববাঙ্গগুলি সাজাইবার কায়দ! হইতেও একটু বৈচিত্র্য আসিতে 
পারে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ক্ষীণ; কারণ, ছন্দঃপতন না হইলে অত ছোট ছোট 
ছন্দো-বিভাগের মাত্রা আমাদের শঅবণকে বিশেষ আকুষ্ট করিতে পারে না। 

বাংলায় প্রতিসম ছন্দাংশৃগুলি সাধারণতঃ অবিকল এক ছাচের হয় না, 
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কেবলমাত্র তাহাদের মোট মাত্রা সমান থাকে । বাংল! উচ্চারণে সাধারণতঃ 
খোচ-খাচ অত্যন্ত কম, সুতরাং কোন একট! বিশেষ ছাচে পর্বধাঙ্গ বা পর্বব গঠন 
করিলে, তাহা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না; এবং বরাবর সেই ছাচে লেখার মত 
শব্দও পাওয়া যায় না। এই জন্য বাংলা ছন্দে ছাচের কারিগরি দেখাইবার 
স্ধোগ কম, এবং এ জন্য কবিরা বিশেষ চেষ্টাও করেন নাই । কবি সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত মাঝে মাঝে একটা বিশেষ ছাচের পর্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা লেখার 
চেষ্ট। করিতেন । এ দিক্‌ দিয়া তাহার “ছন্দহিন্দোল' প্রভৃতি কবিতা! উল্লেখ- 
যোগ্য ॥। কিন্ত তিনিও এই কবিতার দুই এক জায়গায় ছাচ বঙ্জায় রাখিতে 
পারেন নাই, এবং মাত্রাসমকত্ব হিসাব করিয়াই তাহাকে ছন্দো-বিভাগগুলি 
মিলাইতে হইয়াছিল । চল্তি ভাষায় অবশ্য ঘন ঘন স্বরাঘাত স্পষ্ট পড়ে এবং 
হলস্ত অক্ষরের বহুল ব্যবহারের জন্য ব্যঞ্তনবর্শের সংঘাত প্রায়ই ঘটে, এবং সে 
জন্য অবশ্য স্বরাঘাতযুক্ত ও স্বরাঘ্াতহীন এবং স্বরাস্ত ও হলম্ত অক্ষরের বিন্যাসের 
দ্বারা বিশেষ রকমের ছাচ গড়িয়া ওঠে ও অনেক দূর পধ্যন্ত সেই ছাচ বান 
রাখাও সম্ভব । কিন্তু আবার স্বরাঘাতযুক্ত ছন্দে মাত্র এক ছাচের পর্কই 
বাংলায় চলে । এক ছাচে ঢালা কবিতাতেও কিন্ত ছন্দো-বিভাগগুলির মাত্রা- 
সমষ্টিই আমাদের ছন্দোবোধের পক্ষে প্রধান । ছাচ বদ্লাইয়া দিলেও মাত্র 
সমান থাকিলে বাংলা ছন্দের পক্ষে কিছুমাত্র হানিকর হয় না; এমন কি” 
পরিবর্তনটাই অনেক সময় কানে ধরা পড়ে না। 
মস্গুল্‌ £ বুল্বুল্‌ | বন্ফুল্‌ £ গন্ধে 
বিল্কুল্‌ : অলিকুল্‌ | গুঞ্জরে £ ছন্দে ॥ 

এই দুইটি পংক্তিতে পর্বের ভাচ বরাবর একরকম লাই, দ্বিতীয় পৎভ্তিতে 
যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়াছে, তত্রাচ পড়িবার সময়ে ছাচের পরিবর্ীনট! বিশেষ 
লক্ষাীভূত হয় না, পর্বর ও পার্নাজের সংখা এবং মাতা সমান আছে বলিয়া বরাবর 
ছন্দের এক্যই বোধ হয়. বৈচিত্রের আভাস আসে না । 

মান্ধষের অবয়বে প্রতিসম অজগুলি যেমন ঠিক এক মাপের হয় না, তেমনি 
ছন্দের প্রতিসম অংশগুলি মাত্রায় সর্বগ। ঠিক সমান হয় না। সময়ে সময়ে 
পূর্ণচ্ছেদ্দের ( major breath pause-এর ) ঠিক্‌ পূর্বের বিভাগটি একটু 
মাত্রায় ছোট হয়, এবং তদ্বারাই পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান পূর্ব হইতেই বুঝা যায় । 

এইখানে গছা ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্যের কথা একটু বলা আবশ্যক | পূর্ক্বেই 
বলা হইয়াছে যে, বাংলা ছন্দের উপকরণ-__পর্বব, এবং এক এক স্কারের কৌোকে 
বাক্যের যতটা.উচ্চারণ করা হয়,*তাহাকেই বল! হয় পর্বব। কিন্ত পর্বববিভাগ 





১৫০ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


বাঙালীর কথন-নীত্তির একটি লক্ষণ, এবং গছোও এইরূপ পর্বববিভাগ আছে । 
প্রায়শঃ গদ্যের পর্বগুলিও সমান হইয়া থাবে, কিন্তু গদ্যের পর্বগুলির পারম্পয্ের 
মধ্যে কোন নক্সা বা! ছাচ দেখা যায় না। নিক্সের উদাহরণ হইতে সাধারণ গদ্যের 
লক্ষণ বুঝা যাইবে ( বন্ধনীভুক্ত সংখ্যার দ্বারা পর্বের মাত্রানিদ্দেশ করা হইয়াছে )। 


ছুকড়ি। কিচাই? (৩)৪ 
কাভালী। আজ্ঞে, (৩) ॥ মশায় হচ্চেন (৬) | দেশহিতৈষী (৬) ॥ 
ছুকড়ি । তা” ত (৩) ॥ সকলেই জানে (৬) ॥ কিন্ত (২) | আসল ব্যাপার্টা (৬) | 


[2 ? (২) ॥ 
কাঙালী । আপনি সাধারণের (৮) | হিতের জন্য (৬) | প্রাণপণ-_ 
দুকড়ি ৷ ক'রে (১) | 
ওকালতি ব্যৱসা! (৬) ৷ চালাচ্চি ॥ তাও (৬) | কারে। অবিদিত নেই (৮) 1 
( হা্তকৌতুক, রবীন্দ্রনাথ ) 


দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষাতেও বিশেষ এক 
প্রকারের অর্থাৎ ছয় মাত্রার পর্ব বহুল ব্যবহৃত হয় । রবীন্দ্রনাথ এইটি বুঝিঘাই 
তাহার কবিতায় ছয়মাত্রার পর্বৰ খুব বেশী ব্যবহার করিয়াছেন । 

ছন্দোলক্ষণাত্রক গদ্যে অনেক সময় সমমাত্রার বা কোন বিশেষ আদর্শানুযায়ী 
পরিমিত মাত্রার পর্বের সমাবেশ দেখা! যায়? নিস্নের উদাহরণে আট মাত্রার 
পর্বের পারম্পধ্য পাওয়া যায় | 

তখন | রমণীয় চিত্রকুটে (৮) | অর্ক ও কেতকী পুষ্প (৮) | ফুটিয়! উঠিয়াছিল (৮), | আম ও 
লোগ্র ফল (৮) | পক্ক হইয়া (৬) | শাখাশ্রে ছুলিতেছিল (৮) | 

( রামায়লী কথা, দীনেশচন্দ্র মেন ) 

তবে পছ্যে ও ছন্দোলক্ষণাত্মক গছ্যে তফাৎ কি? গদ্যে পর্ববিভাগ 
থাকিলেও, সেখানে বিভাগের স্তর ঝৌকের বা ধ্বনির দিক্‌ দিয়া নহে--অর্থের 
দিক্‌ দিয়া; প্রত্যোক পর্ব একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগ ( Sense 
0:০০]১)। ছন্দ: সেখানে সম্পূর্ণরূপে অর্থবাচক বিভাগের অধীন । পছ্যে কিন্ত 
প্রত্যেকটি বিভাগের অর্থ অপেক্ষা ধ্বনিরই প্রাধান্য অধিক, যদিও অনেক সময়েই 
পছ্যের এক একটি বিভাগ এক একটি বাক্যাংশ বা অর্থবাচক বিভাগের সহিত 
অভিন্ন। তুরাচ পন্যের মধ্যে অস্ত্যান্প্রাস, স্বরাঘাত ইত্যাদির অবস্থান হইতে 
পছ্যে যে ধ্বনি অন্ুসারেই এক একটি বিভাগ হুইয়া থাকে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় । 





ংল! ছন্দের মুলতত্ব ১৫৯১ 


কিন্তু গদ্য ও পছ্যের বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট প্রতীত হয় ঘতির অবস্থান হইতে । পছ্যে 
প্রতি চরণের শেষে যতি থাকিবে, পূর্ণধতি কিম্বা ছেদ না থাকিলেও অস্ততঃ 
অদ্দঘতি থাকিবে । যতির অবস্থান পদ্যে বিশেষ কোন নক্সা বা আদর্শ অন্সারে 
নিয়মিত হইয়া থাকে | গদ্যে কিন্ত ঘতির অবস্থান কোন নিয্নম বা নক্সা অন্যায় 
হয় না) বাক্য বা বাক্যাংশের শেষে অর্থবোধের পূর্ণতা অঙ্ুযায়ী ছেদ পড়ে । 


পছ্যে চার পাঁচটি পর্ব্বের পরেই পূর্ণচ্ছেদ পড়া দরকার । গছ্যে আট, দশ বা 
আরও বেশী সংখ্যক পর্বের পরে পৃর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে । * 


মাত্রা ৰ 
এইবার মাত্রার কথা কিছু বলা আবশ্যক । গানে কবিতায় উভয়ত্রই মাত্রা 
অর্থে কাল-পরিমাণ বুঝায় । 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংল! কাব্যে যদিও অক্ষরের মধ্যে মাত্রাভেদ দেখা! যায়, 
তথাপি সে ভেদের দরুণ অক্ষরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিভেদ কল্পনা করা যায় ন!। 
সেই জন্য গ্রীক্‌ iamb, trochee, spondee প্রভৃতি £০০, এবং সংস্কতে ‘য়’ ‘য়’ 
‘ত’ ‘র’ প্রভৃতি গণ, বিভিন্ন গুণের অক্ষরের বিশেষ সমাবেশ বলিয়া! বিশিষ্ট 
স্পন্দন-ধৰ্ম্ম যুক্ত ; বাংলায় পর্বব বা পর্ধবাঙ্গ সে রকম কিছু নয়। * 
ছন্দঃশান্ত্রে মাত্রা বা কাল-পরিমাণের আসল তাত্পধ্য কি, বুঝা দরকার । 
ছন্দঃ-শাক্ত্রের কাল পদার্থবি্যার কাল নহে, অর্থাৎ বিষয়ি-নিরপেক্ষ (objective) 
নহে, কালমানযস্ত্রে ইহা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্বের মাত্রা বা কাল-পরিমাণ 
বলিতে পর্বের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ হইতে শেষ অক্ষরের উচ্চারণ পধ্যস্ত 
যে নিরপেক্ষ কাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে নিদ্দেশ করা হয় না । অনেক সময়ে 
দেখা যায় যে, পর্ক্বের মধ্যে বিরামস্থান, এমন কি পূর্ণচ্ছেদের, ব্যবস্থ! রহিয়াছে, 
কিন্ত মাজার হিসাবের সময়ে বিরাম বা ছেদের কাল যে কোন অক্ষরের উচ্চারণের 
কাল হইতে দীৰ্ঘ হইলেও উপেক্ষিত হয়! ঘযেমন-__- 
ম্থগেন্্র কেশরী, || 
(ক) কবে, * হে বীর কেশরী | সম্ভাষে শৃগালে |! 
(খ) মিত্র ভাবে ? = * অজ্ঞ দাস | বিজ্ঞতম তুমি, || 
(গ) অবিদিত নহে কিছু | তোমার চরণে | ।| 


*  ম্গ্রলীত Studies in the rhythm of Bengali prose and prose-ferse (Journal 
of the Department of Letters, fal. Univ., Vol. XXXII ) দ্ৰষ্টব্য । 
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এই কয়টি পংক্তিতে ছন্দের নিয়মে ক=খ=গ, অথচ কয়টি পর্ক্বের মধ্যে 
একটিতে কোনরূপ ছেদ নাই, একটিতে উপচ্ছেদ, অপরটিতে পূর্ণচ্ছেদ রহিয়াছে । 
যদি মাত্র নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণের উপর মাত্রা-বিচার নির্ভর করিত, তবে এরূপ 
হইত না । 

ছন্দের কাল বাহাজগতের নিরপেক্ষ কাল নহে । অক্ষরের উচ্চারণের নিমিত্ত 
বাগ্যস্ত্রের প্রয়াসের উপর ইহা নির্ভর করে । এই প্রয়াসের পরিমাণ অনুসারে 
অক্ষরের মাত্রাবোধ জন্মে ॥ পর্ক্বের অন্তর্গত অক্ষরের মাতা-সমষ্টির উপরই পর্বের 
মাত্রা-পরিমাণ নির্ভর ,করে । স্থতরাং ছেদ ব। বিরাম পর্বের মধ্যে থাকিলে 
তাহাতে মাত্রাসংখ্যার ইতর-বিশেষ হয় না । মাত্রার ভিত্তি হইতেছে__বাগ্যস্ত্ের 
প্রয়াস, মাত্রার আদর্শ চিত্তের অন্কভূতিতে । বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উচ্চারণের 
জন্য প্রয়াসের কাল অন্রসারে চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার উপলব্ধি হয়,__কোনটি হস্ব, 
কোনটি দীর্ঘ, কোনটি প্রত বলিয়া জ্ঞান হয় । কিন্ধা এইরূপ মাত্রার কাল, 
মোটামুটি উচ্চারণ-প্রয়্াসের জন্য আবশ্যক নিরপেক্ষ কালের অনুযায়ী হইলেও, 
ঠিক তাহার অন্পাতের উপর নির্ভর করে না। যদি উচ্চারণের নিরপেক্ষ কাল 
হিসাব করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দীর্ঘ বা দ্বিমাত্ৰিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর 
সমান নহে, এবং হ্রব্ব বা একমাত্রিক অক্ষর মাত্রই পরস্পর সমান নহে; কিন্ত 
যে কোন দীর্ঘ অক্ষর যে কোন হস্ব অক্ষবের দ্বিগুণ নহে । মাত্রাবোধের জন্য 
ভাষার উচ্চারণ-পন্ধতি, ছন্দের রীতি ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার । কোন 
বিশেষ স্থলে একটি অক্ষরের অবস্থান, শব্দের অর্থগৌরব ইত্যাদিতেও ছন্দো- 
রসিকের মাত্রাজ্ঞান জন্মে | 

শুধু বাংল! নহে, সমস্ত ভাষাতেই ছন্দে অক্ষরের মাত্রার এই তাৎপৰ্য্য । এই 
উপলক্ষে ইংরেজী ছন্দের 10716 ও short সম্বন্ধে Professor Saintsbury-র 
মত উদ্ধত করা যাইতে পারে: “They (long and short ) represent 
two values which, though no doubt by no means always identical 
in themselves, are invariably, unmistakably, and at once, 
distinguished by the ear,—itis partly, and in English rather 
largely, created by the poet, but that this creation is condi- 


tioned by certain conventions of the language, of which accent 
1s one, but only one.’ 


যাহা হউক, বাংলাতেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অক্ষরের মাত্রা পূর্ববনিদ্দিষ্ট 
হয় না। ইংরেজীতে যেমন বেশীর ভাগ অক্ষর *Common 1311৮] অর্থাৎ 
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ংল। ছন্দের মুূলতত্ব ১৫৩. 
অবস্থা অনুসারে হন্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে, বাংলাতে তদ্রপ । বাংলাতে 
অনেক অক্ষরকেই ইচ্ছামত হহ্ব বা দীর্ঘ ঝরা যাইতে পারে । বাংলা উচ্চারণে 
যে এইরূপ হইয়! থাকে, তাহার উদাহরণ পূর্বেই দিয়াছি। স্বেচ্ছায় অক্ষরের 
হন্বীকরণ ও দীর্থীকরণের রীতি বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষার ছন্দের তুলনায় বাংলা ছন্দের এই একটি প্রধান সুবিধা কিংবা এই 
একটি প্রধান দুর্বলতা-_উভয়ই বলা যাইতে পারে । 

অধিকন্ত বাংলায় মাত্রা আপেক্ষিক; অর্থাৎ সন্নিহিত অন্যান্য অক্ষরের - 
তুলনাতেই কোন অক্ষরকে দীর্ঘ বলা হয়, নিরপেক্ষ মিনিট সেকেণ্ড হিসাবে 
নহে । উচ্চারণে সেই সময় লাগিলেও অন্যত্র সেই অক্ষরকেই সন্নিহিত অক্ষরের 
তুলনায় হ্ুম্ব বল৷ ঘাইতে পারে । যেমন, 


“হে বঙ্গ ভাগারে তব | বিবিধ রতন’ 


এই পংক্কিতে “বড.” একটি হব্ব অক্ষর, আবার 
'জননি বঙ্গ | ভাষা এ জীবনে | চাহিন! অর্থ | চাহিন! মান’ 


এই পংক্তিতে “বঙ+ একটি দীর্ঘ অক্ষর | এই জায়গাতে ঠিক “বঙ» অক্ষরটির 
উচ্চারণে যে কালের বেশী তারতম্য হয়, তাহা নহে । কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে সমস্ত 
চরণটি একটু স্বর করিয়া বা টানিয়া পড়া হয় এবং স্থতরাং প্রত্যেকটি অক্ষরকেই 
প্রায় সমান করিয়া তোলা হয়। স্থতরাং পরস্পরের সহিত সমান বলিয়া! 
প্রত্যেক অক্ষরটিকেই ত্রম্ব বলা যায় । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব লঘুভাবে স্বরের 
উচ্চারণ হয় বলিয়া হলম্ত “বড.” অক্ষরটির উচ্চারণের কাল অপেক্ষা নিকটের 
অন্য অক্ষরের উচ্চারণের কাল কম বলিয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়; স্বতরাং এখানে 
“বড” অক্ষরটিকে দীর্ঘ বলা হইয়া থাকে । 

স্ক্ষরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ উচ্চারণে বিভিন্ন অক্ষরের 
মাত্রার বহু বৈচিত্র্য হইয়া থাকে । একই অক্ষরেরও উচ্চারণে একই মাত্রা সব 
সময় বজায় রাখা যায় না, কিছু কিছু ইতর-বিশেষ সর্বদাই হইয়া থাকে | ধবনি- 
বিজ্ঞানে সাধারণতঃ হব্ব, নাতিদীর্থ, দীর্খ--অক্ষরের এই তিন শ্রেণী কর। হইয়া 
থাকে । ছন্দঃশান্ত্রে কিন্ত একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক-_এই ছুই শ্রেণীরই অস্তিত্ 
স্বীকার কর! হয়, যদিও উচ্চারণের জন্য এক মাত্রা ও ছুই মাত্রার মধ্যবন্তী যে কোন 
ভগ্নাংশ-পরিমিত কালের আবশ্যক হইতে পারে । কারণ, আসুলে ছন্দের মাত্রা 
“নির্ণয় হ্য় চিত্তের অন্ভূতিত্ডে বৈজ্ঞানিকের কালমান-যস্ত্রে নহে । . 








একী ংলা ছন্দের মুলসুত্র 

বাংলা ছন্দে কদাচ কোন অক্ষরকে ছন্দের খাতিরে ত্রিমাত্রিক বলিয়া ধরা 
হইয়া থাকে । 

এই স্থলে কাব্যছন্দের মাত্রা ও সঙ্গীতের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা 
উচিত ॥ সঙ্গীতের মাত্রার একটি নিদ্দিষ্ট নিরপেক্ষ কাল-পরিমাণ আছে ; ঘড়ির 
দোলকের একদিক হইতে আর এক দিকে গতির কাল অথবা এইরূপ অন্য কোন, 
নিরপেক্ষ কালাঙ্ক ইহার আদর্শ । সঙ্গীতে তাল-বিভাগের কাল-পরিমাণ ঠিক ঠিক 
বজ্জান্ব রাখার জন্য উচ্চারণের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে । কাব্যছন্দে 
কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় মাত্রার কালাঙ্কষ বিভিন্ন হইয়া থাকে; এমন কি, এক 
কবিতারই ভিন্ন ভিন্ন চরণে লয়ের পরিবর্তন ও মাত্রার কালাঙ্কের পরিবর্ধন 
হইতে পারে। লয়ের পরিবর্তন দ্বারাই কবিতাকে অনেক সময়ে আবেগের 
হ্বাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তন বুঝা! যায় । যাহারা রবীন্দ্রনাথের “বর্ষশেষ' কবিতার যথাযথ 
আবৃত্তি শুনিয়াছেন, তাহারা জানেন, কি সুকৌশলে লয়ের পরিবর্তনের দ্বারা 
আসন্ন ঝটিকার ভয়ালতা, বুষ্টিপাতের তীব্রতা, ঝঞ্জার মত্ততা, বাযুবেগের হ্াসবুদ্ধি, 
এবং ঝটিকাঁর অস্তে স্সিপ্ধ শাস্তি,_এই সব রকমের ভাব প্রকাশ করা হইয়া 
থাকে । এতত্তিন্ন কাবাছন্দে, যত দূর সম্ভব, সাধারণ উচ্চারণের মাত্রা বজায় 
রাখিতে হয়; সঙ্গীতে যেমন যে কোন অক্ষরকে সিকি মাত্রা পর্য্যন্ত হবস্ব এবং 
চার মাত্রা পধাস্ত দীর্ঘ করা যায়, কবিতায় ততটা করা চলে না। 

অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ভারতীয়, তথা বাংলা কাবা-ছন্দের সম্পর্ক 
অতি ঘনিষ্ট । ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের পদ্ধতি মূলতঃ একই, প্রাচীন সঙ্গীত 
ও প্রাচীন কবিতার মধ্যে সৌসাদৃশ্ট এত বেশী যে, তাহাদের ভিন্ন করিয়া চেনাই 
কঠিন। বাংলা কবিতায় প্রচলিত ছন্দগুলি ঘে সঙ্গীতের তালবিভাগ হইতে 
উৎপন্ন, তাহাও বেশ বুঝা যায়। পরে কিন্তু সঙ্গীত ও কাব্য-ছন্দ ক্রমেই 
পথক্‌ পৃথক্‌ পথ অবলম্বন করিয়াছে । সঙ্গীতে স্থরের সন্গিবেশের দিক্‌ দিয়া 
নান! বৈচিত্র্য আসিয়াছে, কিন্ত তাজ-বিভাগের পদ্ধতি বরাবর প্রায় একরূপ 
আছে ॥। বাংলায় কিন্তু পর্বববিভাগের মধ্যে ক্রমেই বৈচিত্র্য আসিতেছে; 
বিশেষতঃ blank ৮৪:59 বা অমিতাক্ষর ছন্দে ও তথাকথিত মুক্তবন্ধ ছন্দে 
নানাভাবে বৈচিত্র্যকেই মুল ভিত্তি করিয়া ছন্দ: গঠনের চেষ্টা করা হইয়াছে । 

মাত্রাপদ্ধতি 

এক হিসাবে, বাংল! ছন্দের প্রকৃতি সংস্কৃত, আরবী, ইংরেজী ছন্দের 

প্ররুতি হইতে বিভিন্ন । অন্যান্য ভাষার স্যায় বাংলায় ছন্দ; একট! বাধা 











ংল! ছন্দের মূলতত্ব ১৫৫ 


উচ্চারণের দ্বারা নিদ্দিষ্ট হ্য় না। বরং এক একটি বিশেষ ছন্দোবন্ধ অস্ুসারেই: 
বাংলা কাব্যে অনেক সময়ে উচ্চারণ স্থির হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বাংল! উচ্চারণ- 
পদ্ধতির পরিবর্তনশীলতার জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব । অবশ্য বাংল। কবিতার 
যে কোন চরণে যে কোন ছন্দ চাপাইয়! দেওয়া যায় না; কারণ, যতদূর সম্ভব, 
সাধারণ কথোপকথনের উচ্চারণ কবিতায় বজ্বায় রাখা দরকার । কিন্ত শেষ 
পধ্যন্ত ছন্দোবন্ধ অন্ুলারেই কবিতায় শব্দের ও অক্ষরের মাত্রা ইত্যাদি স্থির 
হইয়া থাকে । , ৰ 

বাগ্যন্ত্রের স্বল্লতম প্রয়াসে শব্দের যেটুকু উচ্চারণ করা! যায়, তাহারই নাম, 
syllable বা অক্ষর । অক্ষরই উচ্চারণের মূল উপাদান । প্রত্যেক অক্ষরের 
মধ্যে মাত্র একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকে । অক্ষরের অন্তর্গত স্বরের পূর্বের ও 
পরে ব্যঞ্চনবর্ণ থাকিতে পারে বা না-ও থাকিতে পারে । স্ুস্প্রভাবে বলিতে 
গেলে, এক একটি অক্ষর syllabic S non-syllabic-এর সমষ্টি মাত্র । 
সাধারণত: স্বরবর্ণ ই ৪৮119৮1০ এবং ব্যঞ্জন্বর্ণ 10০০-5৮1119 হইয়া থাকে । 
কিন্ত যাহারা ধ্বনিবিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে 
বাঞগুনবণও syllabic এবং স্বরবর্ণ non=sy llabic হইয়া থাকে । 


ছন্দের দিক্‌ হইতে নিযম্লিখিত ভাবে বাংলা অক্ষরের শ্রেণীবিভাগ- করা 
যাইতে পারে, _ 





স্বরাস্ত বাঞলাস্ত 
যৌগিক-স্বরাস্ত মৌলিক-ন্বরাস্ত 


(নিক) গযব | (মৌলিক) হন্বন্বরান্ত 


বল! বাহুল্য যে, ছন্দোবিচারের সময়ে, syllable বা অক্ষর, 0৮৮৪] বা স্বর, 
consonant বা বাঞ্জন, 011১1711701) বা যৌগিক স্বর ইত্যাদি ভাষাতন্বের 
ব্যবহৃত অর্থে বুঝিতে হইবে ৷ লিখনপদ্ধতির বা লৌকিক ব্যবহারের চল্তি 
অর্থে বুঝিলে প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও বাংলা 
বর্ণমালায় মাত্র ‘এ’ এবং ‘গু’ এই দুইটি যৌগিক স্বর দেখান হয়, তআচ 








১৫৬ বাংলা ছন্দের মুলসূত্র 
বাংলায় বাস্তবিক পক্ষে বহু যৌগিক স্বরের ব্যবহার আছে । "খাই", “দাও” 
শ্রভৃতি শব্দ বাস্তবিক একাক্ষর ও যৌগিক-স্বরাস্ত। তেমনি মনে রাখিতে 
হইবে যে, বাংলায় মৌলিক স্বর মাত্রেই সাধারণ ভঃ হম্থঃ  “ঈ+, ‘উ,' ‘অ, ও’ 
প্রভৃতির হ্ৰস্ব উচ্চারণই হুইয়া থাকে । 

গঠনের দিক্‌ দিয়া অক্ষরের মধে। স্বরই প্রধান। স্বরের পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ 
থাকিলে তদ্দারা স্বরের একটি বিশিষ্ট আকার দেওয়া হয় মাত্র । কিন্তু অক্ষরের 
মধ্যে যদি স্বরের পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে অক্ষরের দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায় । 
প্রায় সকল ভাষাতেই সাধারণতঃ স্বরের টর্থ/ অন্ুসারে মাত্রা-নিরূপণ হইয়া থাকে । 

নিত্য-দীর্ঘ মৌলিক স্বরবর্ণ বাংলায় নাই । স্থতরাং মৌলিক স্বরাস্ত অক্ষর 
মাত্রই সাধারণতঃ হব্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্ত হলন্ত অক্ষর ও যৌগিক- 
স্বরাস্ত অক্ষরের কিছু বৈশিষ্টা আছে। একই লয়ে একটি যৌগিক-স্বরাস্ত 
ও একটি হুলন্ত অক্ষর পড়িলে দেখা যাইবে যে, হুলম্ত অক্ষরের উচ্চারণে 
কিছু সময় বেশী লাগে । কিন্তু কিছু দ্রুত লয়ে হলম্ত অক্ষর পড়িলে মধা লয়ের 
স্বরান্ত অক্ষরের সমান হইতে পারে । ইহাকেই বলে হ্ুস্বীকরণ$ বাংলা ছন্দের 
ইহা একটি বিশেষ গুণ । যেমন ভুস্বীকরণ, তেমনি হলস্ত অক্ষরের দীঘীকরণও 
বাংলশয় চলে | বিলম্বিত লয়ে হলস্ত অক্ষর পড়িলে বা হলস্ত অক্ষরের অস্ত 
ব্যঞ্জনবর্ণের পরে একটু বিরাম লইলে, হলস্ত অক্ষর মধ্য লয়ের স্বরান্ত অক্ষরের 
দ্বিগুণ হইতে পারে। কিন্তু যথেচ্ছ হ্ব্বী ক্রণ বাংলায় চলে না। 

যৌগিক-স্বরান্ত অক্ষর সম্বদন্ষেও হলস্ত অক্ষরের অনুরূপ বিধি। যৌগিক 
স্বরের মধ্যে দুইটি স্বরের উপাদান থাকে । তন্মধ্যে প্রথমটি পূর্ণোচ্চারিত 
ও প্রধান, দ্বিতীয়টি অপ্রধান, non-sy!llabic, প্রায় বাঞ্জনের সমান 
অবশ্য যৌগিক স্বরকে ভাতিয়া দুইটি পৃথক্‌ স্পষ্টোচ্চারিত 
স্বরে পরিবর্তন করা চলে, কিন্তু যখন তাহারা দুইটি পৃথক্‌ অক্ষরের অস্তভুক্ত 
হয়। যাও’ শব্দটি একাক্ষর যৌগিক-স্বরাস্ত; কিন্তু ‘যেও’ শব্দটি দ্বাক্ষর । 
‘বর থেকে বেরিজ্ে যাও’ এবং ‘আমাদের বাড়ী যেও’ এই দুইটি বাক্য তুলনা 
করিলেই ইহা বুঝা যাইবে ॥ যাহা হউক, যথার্থ যৌগিক-স্বরাস্ত অক্ষর মৌলিক- 
স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ । স্বতরাং ইহাকে হয় ত্রম্বীকরণের দ্বার! 
একমাত্রিক, না-হয় দীর্ঘাকরণের ছারা ছ্িমাত্রিক বলিয়া ধরিতে হইবে । ইহাদেরও 
যথেচ্ছ হুন্বীকরণ ব্রাংলায় চলে না । প্রতি পর্ববান্দে অস্তত: একটি লম্ঘু ( স্বরাস্ত 

হ্ন্ব বা হলস্ত দীৰ্ঘ ) অক্ষর রাখিতে হইবে ইহাই মোট্রামুটি নিয়ম । 


(consonantal) | 











ংলা ছন্দের মুলতন্তব 3৫? 
অক্ষরের মাত্র! সম্বন্ধে এই কয়টি রীতি লিপিবদ্ধ কর। যাইতে পারে-_ 
(১) বাংলায় মৌলিক-স্বরাস্ত সমস্ত অক্ষরই হনব ব। এক্মাত্রিক | 


[১ক] কিন্ত স্থানবিশেষে হ্ন্ব স্বরও আবশ্যক মৃত দীর্ঘ বা দ্বিযাত্রিক হইতে 
পারে 3 যথা. 


(অ) 007707772/0170810 বা একাক্ষর অন্ুকার শব্দ এবং interjectional 
বা আহ্বান আবেগ ইত্যাদিল্যচক শব্দ | যথা 


হী হী শবদে | অটবী পুরিছে ( ছায়াময়ী, হেমচন্দ্ৰ ) 
নানান! | মানবের তরে (সুখ, কামিনী রায় ) 


(অ!) যে শব্দের অস্ত্য অক্ষর লুপ্ত হইয়াছে, তাহার শেষ অক্ষর । যথা : 


নাচ'ত £ সীতারাম | কাকাল £ বেকিয়ে ( গ্রাম্য ছড়া ) 
(ই) তৎসম শব্দে যে অক্ষর সংস্কত-মতে দীর্ঘ, যথা 


ভীত বদন! | পৃথিবী হেরিছে ( ছায়াময়ী, হেমচন্দ্র ) 


(২) হলন্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ও যৌগিক স্বরাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা, 
যাইতে পারে, এবং ইচ্ছ। করিলে ত্রস্বও ধরা যাইতে পারে । 

[২ক] শব্দের অস্তে হলভ্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দীর্ঘ ধরাই সাধারণ, 
রীতি । 

উপরি-লিখিত নিয়মগুলিতে মাত্র একটা সাধারণ প্রথা নিদ্দেশ করা 
হইয়াছে। কিন্ত ছন্দের আবশ্যক মতই শেষ পধ্যস্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির হয়! 
বিস্তারিত নিয়ম “বাংল! ছন্দের মূলস্ত্র নামক অধ্যায়ে দেওয়! হইয়াছে । 





বাৎলা মুক্তবন্ধ ছন্দ* 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা"র ছন্দ ‘যৌগিক মুক্তক,” 
“পলাতকা’র ছন্দ “স্বরবৃত্ত মুক্তক’ এবং “লাগরিকা”র ছন্দ “মাত্রাবৃত্ত মুক্তক’ । 
অর্থাৎ তাহারা বলিতে চান যে কেবলমাত্র পর্বের মাত্রা বিচাক্সের দিক্‌ দিয়াই 
এ তিন ধরণের ছন্দে পার্থক্য আছে, নহিলে ছন্দের আদর্শ হিসাবে তাহারা 
সকলেই একন্সপ, সকলেই free verse বব! ক। ‘বলাকা’র ছন্দ tree 
verse আখ্যা পাইতে পারে কি না তাহা পরে আলোচনা করিতেছি । কিন্ত 
“বলাকা’য় ছন্দের আদর যে “পলাতকা বা ‘সাগরিকা’র ছন্দের আদর্শ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । “বলাকা”, 'পলাতকা” বা 
‘সাগরিকা’-_সর্ববত্রই অবশ্য পংক্তির দৈর্খ্য অনিয়মিত । কিন্তু পংক্তির দৈথ্য 
মাপিয়া ত ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় না। পংক্তি (printed li॥6) অনেক 
কেবলমাত্র অস্ত্যান্সপ্রাস (৮109) নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। '‘বলাকা'য় 
পংক্তি এই উদ্দেশ্টেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পংক্তি-কে আশ্রয় করিয়া ছন্দের 
প্রকৃতি নির্ণয় করিতে যাওয়া চলে না। অনেক স্থলে অবশ্য পংক্তি চরণের 
{prosodic line or verse) সহিত এক | কিন্ত সে সব স্বলেও পংক্কির বা 
চরণের দৈর্ঘ্য মাপিয়! ছন্দের প্রকৃতি বুঝ! যায় না; বাংলা ছন্দের উপকরণ 
--পর্বব (measure বা bar), এবং পর্ব এক একটি 1001)5186-£910]১ অর্থাৎ 
এক এক ঝেোকে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি । পর্ধের মাত্রা, গঠনপ্ররুতি ও পরস্পর 
সমাবেশের রীতির উপর-ই ছন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। দুইটি চরণের দৈর্ঘা 
এক হুইয়! যদি পর্বের মাত্রা ও পর্বরব-সমাবেশের রীতি বিভিন্ন হয়, তবে ছন্দও 
পৃথক্‌ হইয়া যাইবে । 
“মনে পড়ে গৃহকোণে মিটি মিটি আলো” 
“হৃদয় আজি মোর কেমনে গেলে! খুলি”"__ 


এই দুইটি চরণের দৈর্ঘ্য সমান, কিন্ত পর্বব বিভিন্ন হলেও পৃথক্‌ । 






১ 








* কবি সত্যেল্রনাথ vers libre ব| free ₹675গর প্রতিশব্দ হিসাবে “দূতাৰস" শব্মটি 


ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন । দার ৮ 





ংলা। মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৫৯ 


এই সাধারণ কথাগুলি স্মরণ রাখিলে কেহ “বলাকা” ও “পলাতকা'র ছন্দের 
"আদর্শ এক-_এইইরপ ভ্রম করিবেন না । 


‘পলাতক!’ হইতে কয়েকটি পংক্তি লইয়া তাহার ছন্দোলিপি করা যাক ।__ 


পার্ববসংখ্যা! 
মা কেদে কয় | “মঞ্জুলী মোর | এ তো! কচি | মেয়ে, = ৪৪ 


ওরি সঙ্গে | বিয়ে দেবে? | বয়নে ওর | চেয়ে == ৪ 


পাচ গুণো সে | বড়ো ৮ = ২ 
তাকে দেখে | বাছা আমার | ভয়েই জড় | সড়। = 8 
এমন বিয়ে | ঘটুতে দেবে! | না কে1।” = ৩ 
বাপ ব'ল্‌লে, | “কান্না তোমার | রাখো; = © 
পঞ্চাননকে | পাওয়া! গেছে | অনেক দিনের | খোজে, = ৪ 
জানো না কি | মন্ত কুলীন | ও-যে! ও 


সমাজে তো! | উঠতে হবে | সেটা কি কেউ | ভাবে! ? = ৪ 
ওকে ছাড়লে | পাত্র কোথায় | পাবো?” = ৩ 
উপরের উদাহরণ হইতেই ‘পলাতকা’র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
দেখা যাইতেছে যে এখানে মাত্র এক প্রকারের পর্বব অর্থাৎ চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রতি জোড়া পংক্তির শেষে মিল আছে। প্রতি পংক্কি-ই 
এক একটি চরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি । চরণে পর্ববসৎখ্যা 
খুব নিয়মিত নয়,__দুই, তিন, চার পর্বের চরণ দেখা যাইতেছে । বাংলা 
ছন্দের বহুপ্রচলিত রীতি অনুসারে শেষ পর্বটি অপূর্ণ । বাংলায় চার মাত্রার 
ছন্দে সাধারণতঃ প্রতি চরণে তিনটি পূর্ণ ও একটি অপুর্ণ--মোট চারটি পর্ব 
থাকে । উপরের পংক্তিগুলিতে সেই ছন্দেরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তবে, 
মাঝে মাঝে এক একটি চরণে একটি বা দুইটি পর্ব কম আছে । অধিকসংখ্যক 
পর্ক্বের চরণের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পর্ধের চরণের সমাবেশ করিয়া 
স্তবক রচনার দৃষ্টান্ত বাংলায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ত এই 
প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় । যেমন 
শুধু অকারণ | পুলকে 
নদী-জলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে । 
রর ধরণীর পরে | শিখিল বাধন 
ঝলমল প্রাণ | করিল্‌ যাপন, 
ছুয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ ফুলের | অলকে । » 
অন্দর তানে | ভরে ওঠ, গানে | শুধু অকারণ | পুলকে । 
6 ( ক্ষণিকা, রবীক্রনাথ ) 








৯৬৯ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই চরণস্তবক-কে অবশ্য কেহই £৮৪৪ ৮৪৮৪৪ বলিবেন নাঁ। কিন্তু এখানেশ 
পর্বব-সমাবেশের যে আদর্শ, “পলাতকা” হইতে উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেও মূলতঃ 
তাই । অবশ্য 'ক্ষণিকা” হইতে উদ্ধৃত কবিভাটিতে বিভিন্ন দৈখ্যের চরণের 
সমাবেশে স্তবক (56972) গড়িবার একটি পু আদর্শ আছে । “পলাতকা'য় 
সেরূপ কোন স্বদৃঢ় আদর্শ নাই; দেখা যায় যে এক একটি চরণ কখন হস্ব, 
কখন দীর্ঘ হইতেছে ॥। (কিন্ত পাচ পর্বের বেশী দীর্ঘ চরণ নাই, তদপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক পর্ধের চরণ বাংলায় চলে না ।) কিন্তু চরণে চরণে মিল রাখিয়া 
তাঁহাদের মধ্যে একনপ সংশ্লেষ রাখা। হইয়াছে । মাঝে মাঝে কয়েকটি চরণ- 
পরম্পর। লইয়! পরিক্ষার স্ভবক গঠনের আভাসও যেন আসে; যেমন উদ্ধৃত 
পংক্তিগুলির শেষ চারিটি চরণ একটি স্থপরিচিত আদর্শে গঠিত স্তবক হইয়! 
উঠিয়াছে। যাহা হউক, স্তভবক গঠনের সুদৃঢ় আদর্শ নাই বলিয়াই কোন কবিতাকে 
free verse বলা যায় না । কবি Wordsworthaর Ode on the 118017770৮7 
tions of Immortalityতে ছন্দোগঠনের যে আদর্শ, এখানেও সেই আদর্শ ৷ 
Number of feet 
There was | a time | when mead | ow, grove, | and stream, = 
"Fhe earth | and eve | ry comm | on sight 
To me | did seem 


Appa | relled in | celes | tial light, 
The glo | ry avd | the fresh | ness of | a dream. 


| ॥ ॥ | 
On ৮৯ ২৩ ॥৯ ৩. 


এখানে বারবার iambic eet ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি lineএ 
£০০/এর সংখ্যা কত তাহা! স্থনির্দিষ্ট নহে । ‘পলাতকা'’য় ছন্দের আদর্শ এবং 
Immortality Ode ছন্দের আদর্শ এক | [Immortality Ode 
কেহ free verse উদ্বাহরণ বলেন না । বস্কতঃ যেখানে বরাবর এক 
প্রকারের উপকরণ লইয়া ছন্দ রচিত হইয়াছে তাহাকে কেহই free verse 
বজিবেন না । “পলাতকা'র ছন্দকে free verseএর উদাহরণ বল! free ৮৪759 








শব্দটির একান্ত অপ-প্রস্বোগ । “ “i 
‘সাগরিকা’র ছন্দও অবিকল এইরূপ, তবে সে কবিতাটিতে পাচ মাত্রার নি 
ব্যবহৃত হইয়াছে _ ৃ পি 
পর্ববসংখ্যা 
টগর জলে | সিনান করি’ | সজল এলো! | চুলে ও, ০১ 
ৰসিয়াছিলে | উপল-উপ | কুলে । * শা 


গু wb 
ষ্ঠ চু 
শী 


চি. এ. টি ঠ « FF ০০ 
্ |. Mr 





ংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬০৯ 


শিখিল পীত | বাম ২ 
মাটির পরে | কুটিল-রেখা! | লুটিল চারি | পাশ । — 
নিরাবরণ | বক্ষে তব, | নিরাভরণ৷ | দেহে == 8 


চিকন নোন।” | লিখন ভষ! | আকিয়! দিলে! | নহে = 
এই আদর্শে অন্তান্য কৰিরাও কবিতা রচনা করিয়াছেন। নজরুল্‌ 
ইস্লামের “বিদ্রোহী” কবিতাটিতে ছন্দের এই আদর্শ, তবে সেখানে ছয় মাত্রার 
পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে । 


পর্ববসংখা! 
( বল )--বীর = ১ 
(শির )-_নেহারি আমার | নতশির ওই | শিখর হিম! | দ্রির । — 8 
( বল )-_মহাবিশ্বের | মহাকাশ ফাড়ি ২ 
চক্র সু্ধ্য | গ্রহ তার! ছাড়ি =২ 
ভুলোক দ্যুলোক | গোলোক ছাড়িয়! ই 
খোদার আসন | “আরশ” ভেদিয়! = ২ 
উঠিয়াছি চির- | বিস্ময় আমি | বিশ্ব-বিধ! | তুর == 8 


বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত (hypermetric) | 

এইক্ূপে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে এই প্রকারের ছন্দের আসল প্রকৃতি 
ধরা পড়ে ; নতুবা এই ছন্দ সাধারণ ছন্দ হইতে পৃথক্‌ এইরূপ অস্পষ্ট বোধ 
লইয়া ইহাকে free verse বলিলে প্রমাদ-গ্রন্ত হইতে হয় । 

এইবার “বলাকা”র ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব । ইহাকে “মুক্তক” বলিলে 
কেবল মাত্র একটা নেতিবাচক (9৪৮1৪) বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়, ইহার 
পরিচয় প্রদান করা হয় না। 

“বলাকা” গ্রস্থটিতে ‘নবীন’, 'শিজ্ঘ” প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা সাধারণ 
চারিমাত্রার ছন্দে এবং সুদৃঢ় আদর্শের স্তবকে রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে 
কোনও বিশেষ মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি পংক্কির 


ছন্দৌলিপি দিতেছি-_ ৃ 
তোমার-শঙ্খ | ধুলায় প'ড়ে, | কেমন ক'রে | সইবে| ? =8+84+84+২ 
বাতাস আলে! | গেলে! ম'রে | এ কী রে দু | দৈব ! = ৪৪4 8-7২. 
লড়বি কে আয় | ধ্বজ! বেয়ে ৪1৪ 
শান আছে যার | ওঠুন! গেয়ে স০৪-৪ 


11—1535B. $ 


bd = B 





/ 


৩৬২ ংল৷ ছন্দের মুলসূত্র 
চল্বি যার! | চল্্‌রে ধেয়ে, | আয় না রে নিঃ | শঙ্ক, »০৪+৪+৪+২ 
ধূলার পড়ে | রইলে। চেয়ে | ত্র যে অভয় | শঙ্খ ॥ = 8৪ 8-7২. 


এ রকমের কবিতার মধো কোনরূপ 179৪ ৮৪7৪০এর আভাস নাই । 

“বলাকা” গ্রন্থটিতে আর কতকগুলি কবিতায় নূতন এক প্রকারের ছন্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই ছন্দ-কেই সাধারণতঃ ‘বলাকার ছন্দ’ বলা হয়। 
পূর্ববপ্রচলিত কোন প্রকার ছন্দের সহিত এই ছন্দের সাদৃশ্য দেখা যায় না 


বলিয়া অনেকে ইহাকে free ৮৪7৪৪ বা vers hbre বলিফ়াই ক্ষান্ত হন । 


কিন্ত এই ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া এবং এই রকমের কবিতার ছন্দোলিপি করিয়া 
ইহার যথার্থ প্রকৃতির ব্যাখ্যা কেহ করেন লাই । 

“বলাকা'র ছন্দ বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথ প্রথমে স্মরণ রাখা দরকার । 
‘বলাকা’য় পংক্তি মানেই ছন্দের এক চরণ নহে । চরণ (Prosodic line or 
Verse), মানে, পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর একটি ছন্দোবিভাগ । কয়েকটি পর্ব্বের 
সংযোগে এক একটা চরণ গঠিত হজ । প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণঘতি থাকে । 
প্রত্যেকটি চরণ পূর্ণ হওয়া মাত্র পর্ব-সমাবেশের একটি আদর্শের পূর্ণতা 
ঘটে । ্মগ্রচলিত ত্রিপদী ছন্দের এক একটি চরণ ভাড়িয়া! সাধারণতঃ দুইটি 
পংক্তিতে লেখা হয়, তাহাতে পর্ববিভাগ ও অন্ত্যাঙ্সপ্রাসের রীতি বুঝিবার 
স্থব্ধা। হয়! বাংলায় অন্ত্যান্ছপ্রাসের ব্যবহার চরণের মধ্যেও দেখ! যায় 
বলিয়া তত্প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত চরণ ভাডিয়া বিভিন্ন পংক্তিতে অনেক 
সময় লেখা হয় । রবীন্দ্রনাথ “বলাকা'তে তাহাই করিয়াছেন। প্রত্যেক 
পহক্তির শেষে অন্তপ্রাস আছে, কিন্ত এই অক্ত্যান্প্রাস কেবল মাত্র চরণের 
শেষ ধ্বনিতে নিবদ্ধ নহে । বিচিত্র ভাবে চরণের মধ্যে ইহার প্রয়োগ করা 
হইয়াছে এবং একই স্তবকের অন্তর্গত বিভিন্ন চরণ ইহা! দারা স্থশৃষ্খলিত 
হইয়াছে । 

এতন্তিন্প, ছন্দে বৰ্তি ও ছেদের পার্থক্য বুঝিতে হইবে । এই পার্থক্য না 
বুঝিলে যে সমস্ত ছন্দ বৈচিত্র গরীয়ান্‌ তাহাদের প্ররুতি বুঝ! যাইবে না, 
নানা রকমের অমিতাক্ষর ছন্দের আসল রহস্াটি অপরিজ্ঞাত রহিয়! যাইবে | 

ছেদ ও যতির পার্থক্য আমি পূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি । সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে, “ছেদ” মানে ধ্বনির বিরামস্থল ; অর্থবাচক শব্দ-সমষ্টির ( phrase ) 
শেষে উপচ্ছেদ- ও বাক্য বা খণ্ডবাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ থাকে । যেকোন 


কম গদ্যে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যতি ( metrical 


ডি be) 
LE) 
LS 





বাংল। মুক্ুবন্ধ ছন্দ ১৬৪ 


Pause ) অর্থের সম্পূর্ণ তার অপেক্ষা করে না, বাগ্যন্ত্রের প্রয়াসের মাত্রার 
উপর নির্ভর করে। যন্তির অবস্থানের ছারাই ছন্দের আদর্শ বুঝা যায়। 
কাবাছন্দে পরিমিত কালানম্তরে যতি থাকিবেই । অনেক সময়েই অবশ্য 
যতি কোন না কোন প্রকার ছেদের সহিত মিলিয়া যায়, সেখানে 
ধ্বনির বিরতির সহিত যতি _ এক হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ে তাহা 
হয় না। সে ক্ষেত্রে স্বরের তীত্রতার বা গানস্তীর্খ্যের হাস অথবা শুধু 
একটা সুরের টন দিয়া ঘতির অবস্থান নিদ্দিষ্ট হয়। যতি পতনের সময়েই 
বাগ যন্ত্রের একটি প্রপ্ধাসের শেষ এবং আর একটি প্রয়াসের জন্য শক্তি সংগ্রহ 
করা হইয়া থাকে । কাবাছন্দে যতির অবস্থানের দ্বারা ছন্দোবদ্ধের আদর্শ 
সুচিত হয়, ছেদের অবস্থানের ছারা তাহার অন্বয় বুঝা যায় । স্বতরাং যতি ও 
ছেদ দুটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কবিতায় স্থান পাইয়া থাকে । যে 
কোন রকম ছন্দের দ্যোতনাশক্তি বুদ্ধি করিতে হইলে অ্রক্যের সহিত বৈচিজ্রোর 
সমাবেশ হওয়া! আবশ্যক । অমিতাক্ষর ছন্দে যতির দ্বারা একা এবং ছেদের 
দ্বারা বৈচিত্র স্থচিত হয়। মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিই 
এক একটি চরণ স্থতরাং প্রত্যেক পংক্তির শেষে পূর্ণ-যতি থাকে । প্রতি 
পংক্তিতে বা চরণে ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব, স্থতরাং প্রত্যেক পংক্তিতে 
৮ মাত্রার পর একটি অর্ধধতি থাকে । এইরূপে স্থদুঢ় এক্যন্থত্রে এ ছন্দ 
গ্রথিত। কিন্ত মধুস্থদনের ছন্দে ছেদ যতির অন্থগামী নহে; নানা বিচিত্র 
অবস্থানে থাকিয়া ছেদ বৈচিত্র্য উৎপাদন করে। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ, সেখানে 
পূর্ণযতি প্রায়ই থাকে না ; অনেক সময়, সে স্থলে কোন যতিই একেবারে থাকে 
না, পর্বের মধ্যে ছেদের অবস্থান হয়। এইরূপে মধুস্থদনের ছন্দ যতি অন্থলারে 
ও ছেদ অনুসারে ছুই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে বিভক্ত হয় । এই ছুই প্রকার 
বিভাগের সুত্র ধৃপছায়া রঙের বস্ত্রথপ্ডের টানা ও পোড়েনের মত পরস্পূরর 
সহিত বিজড়িত অথচ প্রতিগামী হইয়া রসান্ভূতির বিচিত্র বিলাস উৎপাদন 
করে। . 

( রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের অমিতাক্ষর ছন্দ এক রকম মধুস্থদনের ছন্দের 
অন্কুঘায়ী ; অর্থাৎ প্রতি পংক্কি-চরণে ১৪ মাত্রা, এবং প্রত্যেক চরণে ৮ মাত্রা ও 
৬ মাত্রার পর যতি.। )কিন্ত সম্পূর্ণক্ধসে মধুস্থদনের অনুসরণ তিনি কখন 
করেন নাই, ছেদ ও যতির পরস্পর বিয়োগের যে চরম সীমা মধঞ্চুহদনের ছন্দে 
দেখ! যায়, ততদূর রবীন্দ্রনাথ কখনও অগ্রসর হন নাই। বরং .নবীন সেন 








১৬৪ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


প্রভৃতি কবিগণের ছন্দে অমিতাক্ষরের যে মুছৃতর রূপ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 
তাহাঁরই অন্কসরণ করিতেন । এক একটি অর্থস্ছচক বাক্য-সমষ্টির মধ্যে যতি 
স্থাপন অথবা পর্বের মধ্যে ছেদ স্থাপনের রীতির প্রতি রবীন্দ্রনাথ কখনই প্রসঙ্গ 
নহেন। তন্তিন্ন( মিত্রাক্ষরের রীতি তিনি অমিতাক্ষরের মধে)ও চালাইবার 
পক্ষপাতী । স্থতরাং তাহার মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রথম বৈচিত্রোর 
মনোহারিত্ব তত লক্ষিত হইত না । ক্রমশঃ তিনি প্রত্যেক চরণে ঠিক ৮ মাত্রার 
পরে যতি স্থাপনের রীতি তুলিয়া দিলেন, আবশ্যকমত ৪, ৬, ১ মাতার হর ও 
যতি দিতে লাগিলেন । কিন্তু ১৪ মাত্রার পর পূর্ণঘতি রাখিয়া তিনি ছন্দের 

ক্যস্থত্র বজায় রাখিলেন। চরণের মধ্যে যতি স্থাপনের নিয়মাঙ্গুবত্তিতা 
তুলিয়া দেওয়ার জন্য ছন্দের এঁক্যস্থত্র কতকটা শিখিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, 
কিন্তু চরণের অস্তে মিত্রাক্ষর থাকায় পূর্ণযত্তিটি ও অ্রক্যস্ুত্রটি সুস্পষ্ট হইতে 
লাগিল। মিত্রাক্ষরের প্রভাব বলবৎ করিবার জন্য তিনি চরণের অস্তে 
উপচ্ছেদ প্রায়ই রাখিয়াছিলেন। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর অমিতাক্ষরে 
চরণে পর্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়া বৈচিত্ত্য আছে । কিন্ত ছেদ ও যত্তির সম্পর্কের 
দিক্‌ দিয়া তত বেশী বৈচিত্র্য নাই । যেখানেই যতি সেখানেই কোন না কোন 
ছেদ আছে ; তবে পূর্ণ তি পূর্ণচ্ছেদের অনুগামী নহে ।* রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাজার 
অমিতাক্ষরেও এই লক্ষণ বর্তমান । সাধারণতঃ ১৮ মাত্রার ছন্দে প্রতি চরণে 
৮ ও ১* মাত্রার করিয়া দুইটি পর্বব দিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অনেক সময়ে 
পর্ধ্বের মাত্রার দিক্‌ দিয়! বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছেন। | 

‘বলাকা’র কতকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দের 

পরিবর্তিত রূপ দেখ! যায়। “বলাকা”র ১৭ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম স্তবকটি 
লওয়া যাক্‌ । মুদ্রিত গ্রন্থে এইভাবে পংক্তিগুলি সজ্জিত হইয়াছে__ 





ততক্ষণ তব আলে! 
খুজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন। 
ততক্ষণ 
নিখিল গগন 
মজে নান জার LN 
A nam 
+ এ ছলে তু হান পার ( মিল দিল) বলাই বনে জে সা 
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এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ নহে, প্রত্যেক পংক্তির মধ্যে 
ছন্দোবন্ধের আদর্শের পূর্ণতা ঘটে নাই। কিন্ত প্রত্যেক পংক্তির শেষে 
অন্ত্যান্থপ্রীস আছে, এবং এই অস্ত্যান্গপ্রাসের রীতি-টবচিত্র্য হিসাবেই বিচিত্র- 
ভাবে পংক্তিগুলির দৈর্খ্য নিরূপিত হুইয়াছে। এতন্তিন্ন প্রত্যেক পংক্কির শেষে 
কোন না কোন প্রকারের ছেদ আছে, সুতরাং ধ্বনির বিরতি ঘটিতেছে। 
ছেদ্দের সহিত অন্ত্ান্প্রাসের একত্র অবস্থান হওয়াতে অজ্ত্যাঙ্গপ্রাসের প্রভাব 
বলবৎ হইয়াছে,* এবং তাহার দ্বারা স্তবকের মধ্যে ছন্দোবিভাগখুলি পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে । 


কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ কত মাত্রার পরে থাকিবে সে সম্বন্ধে এখানে 
কোন নিয়ম নাই । স্থতরাং এ ছন্দ অমিতাক্ষর জাতীয় । কিন্ত অমিতাক্ষর 
ছন্দেও যতির অবস্থানের দিক্‌ দিয়া কোন প্রকার আদর্শের বন্ধন থাকিতে 
পারে । যতির অবস্থান বিবেচনা করিলে এই ছন্দ যে রবীন্দ্রনাথের অমিতা- 


ক্ষরেরই ঈষৎ পরিবন্তিত রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না 








(ক) (ক) 
হে ভুবন * আমি যতক্ষণ * তোমারে ন! 


(খ) (ক) (খ) 
ছি তোলো | করঞকর সভা ডলের 


(ক) 
খুজে খুজে পায় নাই * তার সব ধন । * + 


(ক) (ক) 
ততক্ষণ * নিখিল গগন * হাতে নিয়ে 


গে) 
দীপ তার * শুস্তে শূৃস্যে ছিল পথ চেয়ে । * * 


এহে লিখিপে ইহার যথার্থ পরি5য পাওয়া যায়। ছেদের উপরে 
ক্থচী-অক্ষর দিয়া মিত্রাক্ষরের রীতি দশিত হইয়াছে। এখানে প্রতি পংক্তিকে 
এক একটি চরণের অর্থাৎ ছন্দের আদর্শাঙ্সযাধী এক একটি বৃহত্তর বিভাগের 
সমান করিয়া লেখ! হইয়াছে । প্রত্যেক চরণের শেষে যতির স্থান আছে, 
যদিও সর্বদা ছেদ নাই । যেখানে চরণের শেষে ছেদ নাই, সেখানে ধ্বনি- 
প্রবাহের বিরতি ঘটিবে না, কিন্ত জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটিবে, ধ্বনির তীত্রতার 
হাস হইরে, ৬ একট! স্থরের টান থাকিবে; সেই সময়ে স্বাগ্যন্র নৃতন 

রিয়া শক্তি করিষ্জে। অন্তান্য অমিতাক্ষর ছন্দের ন্যায় এখানেও 








৯৬৩ 





বাংল! ছন্দের মূলসূতে 


চরণের দৈর্খ্যের একটা স্থির পরিমাণ আছে । দেখা যাইতেছে যে এস্থলে 
প্রতি চরণ-ই সাধারণ অমিতাক্ষরের ন্যায় ১৪ মাজ্ঞার। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ পূর্বের 
অমিতাক্ষর ছন্দে চরণের শেষে মিন্রাক্ষর রাখিতেন। এখানে চরণের শেষে 
পূর্ণঘতির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর না দিয়া এক একটি অর্থন্ুচক বাক্যাংশের শেষে 
অর্থাৎ ছেদের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়াছেন,-এই টুকু এ ছন্দের নৃতনত্ব । 
ফলে অবশ্য ঘতির বন্ধনটি এ ছন্দে তত সুস্পষ্ট নহে | স্বতরাং এ ছন্দে এক্য 
- অপেক্ষা বৈচিত্র্যের প্রভাবই অধিক । যাহা হউক”খখন এখানে ঘতির অবস্থানের 
দিক্‌ দিয়া একটা নিয়মের বন্ধন আছে তখন ইহাকে ££৪৪ 5৪759 বলা 
ঠিক সঙ্গত হইবে না। ইহাকে £79৪ ৮৪7৪৪ ব্লিলে “রাজ! ও রাণী'র blank 
verseকেও free verse বলা উচিত । সেখানেও ছেদের অবস্থানের দিক্‌ দিয়া 
কোন এক্যস্থত্র পাওয়া যায় না, মাত্র একটা নিদ্দিষ্ট মাত্রার (১৪ মাত্রার) পরে 
একটা যতি দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে নমুনা দিতেছি__ 

“আমি এ রাজ্যের রাণী *--তুমি মন্ত্রী বুঝি ?” + * 

“প্রণাম, জননি ৷ * * দাম আমি, * * কেন মাতঃ, * 

অস্ত:ঃপুর ছেড়ে আজ * মস্তগৃহে কেন ? * *” 
- “প্রজার ক্রন্দন শুনে * পারি নে তিষ্টিতে 

অন্তপুরে । * * এসেছি করিতে প্রতীকার | * * 





এখানেও ছেদ বা উপচ্ছেদের অবস্থানের কোন নিয়ম নাই । চরণের শেষে 
কেবল একটা যতি আছে,-_সঙ্গে সঙ্গে কখন উপচ্ছেদ, কখন পূর্ণচ্ছেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়, কখন আবার কোন রকমের ছেদ-ই দেখা যায় না। অধিকল্ত 
এখানে মিত্রাক্ষর মোটেই নাই। তথাপি পংক্তির শেষে যতি থাকার জন্য 
ইহাকে সাধারণ blank ৮৪7৪৪ বলিয়া অভিহিত করা হয়, free ৮৪7৪৪ বলা 
হয় লা। সে হিসাবে 'বলাক।' হইতে উদ্ধত পংক্তি কয়টিকে blank verse 
বা অমিতাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, free 5৪7৪৪ আখ্যা 
দিবার আবশ্যকতা নাই । 

‘বলাকা’র ছন্দ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে হইলে আর একটি কথা স্মরণ 
রাখ! আবশ্যক । বাংলা পদ্যে মাঝে মাঝে ছন্দের অতিরিক্ত দুই একটি শব্দ 
ব্যবহারের রীতি আছে । পূর্বে নজরুল্‌ ইস্লামের “বিদ্রোহী” কবিতা হইতে 
উদ্ধৃত কয়েকটিপংক্কিতে এইরূপ ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ আছে | নদীর মধ্যে 
“মধ্যে শিলাখণ্ড থাকিলে যেমন শ্রোতের প্রবাহ £চ্ছল ও আবর্তময়ু হইয়া উঠে, 


“ 
« 
ত 
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ংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৬৭ 


ছন্দঃ-প্রবাহের মধ্যে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ মাঝে মাঝে থাকিলে তদ্রপ একটা 
উচ্ছল ভাব ও বৈচিত্র আলে । এই জন্যই বাংল! কীর্ভনে “আখর” যোগ দেওয়ার 
পদ্ধতি আছে । বলা বাহুল্য এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ-যোজনা খুব নিয়মিতভাবে 
করা উচিত নহে, তাহা হইলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে ॥ পর্ব আরম্ভ হইবার পূর্বের 
( কখন কখন, পরে ) এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ফোজন! কর! হয় । ছন্দের বিশ্লেষণ 
করার সময়ে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে । 
“বলাকা”রু ছন্দে এইরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রায়ই সন্নিবেশ কর! হইয়াছে ।- 
ছন্দোবদ্ধের অন্তভূক্ত পদের সহিত অতিরিক্ত শব্দসমষ্টির অস্ত্যান্থপ্রাস 
রাখিয়া তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা হইয়াছে ; অন্বয়ের দিক্‌ দিয়াও 
ছন্দোবন্ধের অস্তভূক্তি পদের সহিত এতাদৃশ অতিরিক্ত পদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। 
স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের চেনা একটু শক্ত হইতে পারে। কিন্ত 
যথোচিত আবৃত্তিতে তাহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট ধরা যায়। এই অতিরিক্ত পদ্ব- i 
গুলিকে চিনিয়া ছন্দের হিসাব হইতে বাদ দিতে পারিলে “বলাকা'র অনেক 
কবিতার ছন্দে গঠন সরল বলিয়া প্রতীত হইবে । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 
মুদ্রিত গ্রন্থের পংক্কির অস্থসরণ না করিয়া ছন্দের যথার্থ চরণ অঙ্গলারে পংক্তি- 








গুলি নৃতন করিয়া সান্জাইতেছি । > 
১১ সংখ্যক কবিতাটি হইতে নিস্নের অংশটি লইয়া ছন্দোলিপি করিতেছি : 
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে =". | 
তাদের কলুযরক্ত | নয়নের পরে ; শিখার OAR 
শুজ নবমল্লিকার বাস = { 
পরশ করে লালসার | উদ্দীপ্ত নিশ্বাল ; =৮ + = ১৪ | 
সন্ধ্যাতাপসলীর হাতে জ্বাল! লু ১৯ | 
সপ্তবির পূজ! দীপ মালা আ্০১ 
তাদের মন্ততা পানে | সারারাত্রি চায়__ নল তা শঁ ৬773৪ 
( হে সুন্দর. ) তব গায় * ধুল! দিয়ে | যার! চলে যায় ! »০৮-+৬-১৪ ) 
। হে সুন্দর, ) তোমার বিচার ঘর | পুপ্পবনে, পুণ্য সমীরণে, at সব ১৮ ০ ১৮ ] 
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুপ্রনে, == ১ ও ও 
এ বসন্তের বিহঙ্গ-কুজনে, = ১ ৪ 
তরঙ্গ-চুশ্িত তীরে | অন্দ্ররিতপলববীজনে । ৮+১*-১৮ | 


অতিরিক্ত পদগুলিকে বান দিলে এস্বলে সাধারণ মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ 








১৬৮ ংল! ছন্দের মুলসূত্র 

দুষ্ট হইতেছে। ৮, ৬ ও ১* মাত্রার একটি কি দুইটি পর্বব লইয়া এক একটি 
চরণ, এবং প্রত্যেক চার চরণে এক একটি স্তবক গঠিত হইয়াছে । সর্বদাই ঘে 
চার চরণের স্তবক পাওয়া যাইবে তাহা নয়, কখন কখন ছুই, তিন, পাচ 
ইত্যাদি সংখ্যার চরণ লইয়া স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যাইবে । 








এ কথা! জানিতে তুমি, | ভারত-ঈীশ্বর শাজাহান = ৮ + ১* = ১৮ | 
কালন্দোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধনমান | = + ১*= ১৬ - 
শুধু তব অন্তরবেদনা = + ১+ = 2১* 1 
চিরস্তন হয়ে থাক | সম্রাটের ছিল এ সাধন! । =৮+১:=১৮ |] 
রাজশক্তি বজ স্ুকঠিন = ও ৮17 3 তত ১৬ | 
সন্ধ্যারক্তরাগ সম | তন্দাতলে হয় হোক লীন, =৮ 4+ ১৬ ৯১৬৮ | 
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস = + ১ স১৬ 
নিত্য উচ্ছসিত হয়ে | সকরুণ করুক আকাশ লক ৮+১০ ৯ ১৮ | 
এই তব মনে ছিল আশ । = ++ ১ * ১০ ] 
হীরামুক্রামাণিক্যের ঘট! =} ১ আজ ১৬ | 
যেন শূল্ক দিগন্তের ! ইন্দজাল ইন্সধহুচ্ছট! =৮-+-১e০=১৮ | 
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক ক "হস ॥ 
€ শুধু থাক ) একবিন্দু নয়নের জল =*+১-=১* 1 
কালের কপোল তলে | শুভ্র সমুজ্জ্বল =৮4+৩ =১৪ 
এ তাজমহল । mc = { 


এই সব স্থলেও দেখা যাইতেছে যে চরণের মধ্যে পর্ধবসমাবেশ এবং চরণের 
সমাবেশে স্তবক গঠনের বেশ একটা আদর্শ ফুটিয়া'-উঠিতেছে | পূর্ণ চরণ 
মাত্রেই দছিপর্কিিক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ণ চরণের সমাবেশ করিয়া স্তবকের - 
মধ্যে বৈচিত্রা আনা হইয়াছে । পূর্ণ-পর্ক্বিক ও অপূর্ণপর্কবিক চরণের সমাবেশ 
করিয়া সশ্তবকের মধ্যে বৈচিত্র আনয়ন করা রবীন্দ্রনাথের একটি স্বপরিচিত 
কৌশল । “সন্ধাসঙ্গীত” হইতে ‘পূরবী’ পর্ধ্যস্ত প্রায় সব কাবোই তিনি ইহার 
ব্যবহার করিয়াছেন। উপরের উদাহরণে ছন্দের যে আদর্শ, তাহা “পুরবী’র 
‘অন্ধকার’ প্রভৃতি কবিতাতেও পাওয়া যায়; কেবল মাত্র কখন কখন অতিরিক্ত 
পদ না! এবং মিত্রাক্ষরের ব্যবহারের দিক্‌ দিয়া এখানে একটু বিশেষত্ব 





আছে। কিন্ত নি্লিখিত পংক্তিপধধ্যায়কে কি কেহ £79০ ৮৪:৪০ বলিবেন? - 
উদ্দপান্ত দুই তটে | অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার, সি এ 
রর . নিগৃঢ় ক্ন্দর অন্ধকার । - Rl 
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প্রভাত-আলোকচ্ছট! | শুভ্ৰ তব আজি শঙ্খধ্বনি 

চিত্তের কন্দরে মোর | বেজেছিলে!| * একদ1 যেমনি 
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি’; 

সে তব সঙ্কেত মন্ত্র | ধ্বনিয়াছে হে মৌনী মহান, 

কশ্দের তরঙ্গে মোর ; | * * স্বপ্র-উৎস হ'তে মোর গাল 


উঠেছে ব্যাকুলি’ । 
( পূরবী--অন্ধকার ) 


এখানে ছন্দের ফেপ্ররুতি, ‘বলাকা’র ‘শাজাহান’ হইতে উদ্ধত পংক্কিগুলিতেও 
মূলতঃ তাহাই । 

Free verse কাহাকে বলে ? ম্বেখানে 6:55 বা পদ্য নিয়মের নিগড় 
হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাবিহারী ও কেবলমাত্র ভাব-তরঙ্গের অনুসারী, 
সেখানে free verse আছে বল! যাইতে পারে । কিন্ত তাহাকে কি আদৌ 
৮৪7৪৪ বা পদ্য বলা যায়? দু’একটি বিষয়ে অস্ততঃ সমস্ত পছ্যকেই নিয়মের 
অধীন হইতে হইবে । পছ্যের উপকরণ পর্ব» স্থৃতরাৎ বিশিষ্ট ধ্বনিলক্ষণযুক্ত, 
যথোচিত রীতি অনুসারে পর্বাঙ্গ সমাবেশে গঠিত পর্ব সমন্ত পছ্যেই থাকিবে । 
গদ্যে সেরূপ থাকার প্রয়োজন নাই । অধিকন্ত পদ্যে পর্বব-যোজনার দিক্‌ দিয়া 
কোন না কোন আদর্শের অনুসরণ করা! হয়, এবং তজ্জন্যা পর্ববপরম্পরার মধ্যে 
এক প্রকার একোর বন্ধন লক্ষিত হয়। পর্ধের মাজার দিক্‌ দিয়া, অথবা 
চরণের মাত্র কিম্বা গঠনের স্থত্রের দিক্‌ দিয়া, অথবা স্তবকের গঠনের স্থত্র 
দিয়া এই একাবন্ধন ‘লক্ষিত হয়। স্ুপ্রচলিত অনেক ছন্দেই এই তিন দিক্‌ 
দিয়াই গ্রক্য থাকে । কিন্ত সব দিক্‌ দিয়া একা থাকার আবশ্যিকতা নাই, 
এক দিকে এক্য থাকিলেই পছ্যের পক্ষে যথেষ্ট । পদ্যোর ব্যঞ্রনাশক্তি বৃদ্ধি 
করিতে হইলে এ্রকোর সহিত বৈচিত্রের যোগ হওয়া দরকার । এজন্য অনেক 
সময়ই কবিরা উপযুক্ত কয়েকটি দিকের এক বা ততোধিক দিক্‌ দিয়া এক্য 
বজায় রাখেন এবং বাকি দিক্‌ দিয়া বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন । এত দ্তিন্ন অদ্ধ- 
যতি ও পূর্ণধতির সহিত উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদ্দের সংযোগ বা বিয়োগ অনুসারে-ও 
নানারূপে টবচিত্র্য স্থুষ্টি করা যাইতে পারে । পূর্ব্বে কবিরা এঁকোর দিকেই 
নজর দিতেন, স্থতরাং ছন্দের দ্বারা বিচিত্র ভাববিলাসের ব্যঞ্জনা করা সম্ভব 
হইত ন!। মধুস্থদন ছন্দের মধ্যে টৈচিত্রা আনিবার জন্য যতি ও ছেদের 
বিয়োগ ঘটাইয়া অমিত স্থষ্টি করিলেন, কিন্ত ছন্দের কাঠামের কোন 

পরিবর্তন করিলেন না, পর্ক্মের ৬ চরণের মাত্রার দিক্‌ দিয়! স্থনিদ্বিষ্ নিয়মের 
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১৭০ ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরবর্তী কবির! মধুস্থদনের ন্যায় ছেদ ও 
যতির বিয়োগ ঘটাউতে ততটা সাহসী হইলেন না; সাধারণ রীতি অনুসারে 
যতি ও ছেদের মৈত্রী বজায় রাখবার চেষ্টা করিতে লাগিজ্নে । রবীন্দ্রনাথের 
এই চেষ্টা তাহার কাব্যজীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়। ছেদ ও যতির 
একান্ত বিয়োগ তাহার কাছে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রীতির বিরোধী বলিয়া 
৷ মনে হয়। স্বতরাং তিনি ছন্দে এক্যস্থত্রের নিগড় শ্লথ করিয়া বৈচিত্র্য 
আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার কাবা আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে কিক্কপে নানাসময়ে নানাভাবে তিনি ছন্দের মধো কোন কোন এক দিক্‌ 
দিয়া এক্য রাখিয়া অপরাপর দিক্‌ দিয়া বৈচিত্রা সম্পাদন করিয়াছেন । 
অমিতাক্ষর ছন্দেও তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য 
সেখানে ছন্দ ও যতির বিয়োগের উপর নির্ভর লা করিয়া পর্ধের মাত্রার দিক্‌ 
দিয়া বৈচিত্রা ঘটাইয়াছেন । 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠবচিত্র্যপস্থী হইলেও বিপ্রবপন্থী লহেন । এ কথা তাহার 
ধশ্মলীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যেমন খাটে, তাহার ছন্দ সম্বন্ধেও তেমন 
খাটে । সম্পূর্ণদপে £769 ৮5:5৪ অর্থাৎ পর্ব, চরণ বা স্তবকের মাত্র! বা 
গঠন-রীতির দিক দিয়া কোন আদর্শের প্রভাব হইতে একান্তভাবে মুক্ত ছন্দ 
তিনি কখন রচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ । “বলাক।' হইতে যে কয় রকমের 
নমুনা দেওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন আদশের প্রভাব 
লক্ষিত হয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে “শাজাহান” প্রভৃতি কবিতায় 
আদর্শ স্থির নহে, পরিবর্তনশীল । কয়েকটি পংক্তির মধ্যে কোন এক রকমের 
আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে, পরবর্তী পংক্কিপধ্ধ্যায়ে আবার অন্ত এক রকম আদর্শ 
ফুটিতেছে। কিন্ত এ জন্য ও জাতীয় কবিতায় কোন আদর্শের স্থান নাই 
এ কথা বলা চলে কি? | 

‘বলাকা’র নিম্নলিখিত চরণপরম্পরায় যে ধক্ণের ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেখালে রবীন্দ্রনাথ free vere এর কাছাক”ছ আসিয়াচছেন_ 

মাত্রাসংখ্যা পর্ববলংখা! 


যদি তুমি মূহুর্তের তরে | ক্লান্তিভরে* দাড়াও থমকি,’ = ১e+১* ২. 
তথনি চমকি’ | উড্ভিহয়! উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্ বস্তার প্ববতে ; =৬4+৮+১* --৩ 
পঙ্গু মুক | কবন্ধ শুধির আধ! | স্থল তন্তু ভয়ঙ্করী বাধ! =s+৮4+১০ 7৩ 





সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাড়াইবে পথে ; 


চি. = ৮4৬ ৯ মে 
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ংল! মুক্তবন্ধ ছন্দ ১৪১ 
অনুতম পরমাণু | আপনার ভারে | সঞ্চয়ের অচল বিকারে, স্৮৮+৬+১* --৩ } 
বিদ্ধ হবে | আকাশের মৰ্ম -মূলে | কলুষের বেদনার শূলে »০৪-+৮-+১* ৩ 
ওগো! নটা, চঞ্চল অপ্সরী | অলক্ষ্য হন্দরী, রে ৬ -$-৩ = ) 
তব নৃত্য-মন্দাকিনী | নিত্য ঝরি’ ঝরি' স্ +৬ ই | 
তুলিতেছে শুচি করি” | মৃত্যান্বানে বিশ্বের জীবন । REE 0 - | 
নিঃশেষ নিৰ্ম্মল নীলে | বিকাশিছে নিখিল গগন । =৮ +১০ = হং 


তত্রাচ এখানেঞ্ চরণে পর্ব্বসংখ্যা বিবেচনা করিলে একপ্রকার আদর্শ অঙ্গযায়ী 


স্তবক গঠনের আভাস রহিয়াছে। ন্থতরাং হঁহাকেও 1:৪৪ ৮৪7৪৪ বলা ঠিক 
উচিত নয় । Christabel প্রভৃতি কবিতাতে £০০৮ বা li॥eএর দৈর্খ্যের দিক্‌ 
দিয়া নিয়মের নিগড় নাই, কিন্ত তাহাকে £:5৪ ৮75৪ বল! হয় না, কারণ সেখানেও 
আদশের বন্ধন আছে । তবে free 5875৪ কথাটি তত স্থহ্্ম অর্থে না ধরিলে এ 
রকম ছন্দকে 199 ver৪e বলা চলিতে পারে, কারণ পর্বের মাত্রা বা চরণের 
মাত্রার দিক্‌ দিয়া এখানে কোন আদর্শের অন্থসরণ করা হয় নাই । * 

গিরিশ ঘোষের নাটকে ঘে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকেই বরং free ver৪e 
নাম দেওয়া যাইতে পারে । সেখানে মিত্রাক্ষরের প্রভাব নাই, এক একটি চরণ 
যেন অপর চরণগুলি হইতে বিযুক্ত হইয়া আছে | পর্বের মাত্রাসংখ্যা স্থির নাই 3 
চার, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ক্বের ব্যবহার দেখা যায়; ভাষা গম্ভীর হইলে আট 
ও দশ মাত্রার, এবং সহজ কথোপকথনের ভাষা হইলে ছয় ও চার মাত্রার পর্ব 
ব্যবহৃত হয়। অবশ্য প্রত্যেক চরণে সাধারণতঃ মাত্র দুইটি করিয়! পর্বৰ আছে, 
কিন্ত কেবল সে জন্যই একটা আদর্শের বন্ধন আছে বলা যায় না; কারণ পর পর 
চরণ সহযোগে কোনরূপ স্তবক গঠনের আভাস নাই । 

এই রকম ছন্দ, যাহাকে prose-verse বল! হয় তাহ! হইতে বিভিন্ন । Free 
৮৪:5৪এ পছ্যছন্দের উপকরণ আছে, কিন্তু উপকরণের সমাবেশের দিক্‌ দিয়! পদ্যোর 
আদৰ্শের বন্ধন লাই |  Prose-verse< পদ্যছন্দের উপ করণ অর্থাৎ পর্ব নাই I 
এক একটি phrase বা! অর্থস্থচক শব্দসমষ্টি prose-versedর উপাদান | স্রতরাং 
prose-versea যতি ও ছেদের বিয়োগের কথা উঠিতে পারে ন! । Prose- 
Vণerseএর এক একটি উপকরণের পরিচয় মাত্রা বা অন্য কোনরূপ ধ্বনিগত লক্ষণের 
দিক দিয়া নহে । কিন্ত ৮০৪৪-ve৮৪eএ পত্যছন্দের উপকরণ নাই, কিন্ধ পদ্যছন্দের 





il * মৎপ্রণীত Studiel in Rabindranath's Prosody পপ্ব্য। . 
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১৭৭২ বাংল! ছন্দের মুলসূত্র 
আদর্শ আছে । উদাহরণস্বরূপ চ/৪1৮ Whit৷॥এ৷ হইতে কয়েকটি পংক্তি 
উদ্ধত করা ঘাইতে পারে-__ 


All the past | we leave behind, 
We debouch | upon a newer | migbtier world, | varied world, 
Fresh and strong | the world we seize, | world of labour | and the march, 
Pioneers! | O© Pioncers ! 
We detachments | steady throwing, | 
Down the edges, | through the passes, | up the mountains | steep 
Conquering, holding, | daring, venturing | as we go | 


the unknown Ways, 
Pioneers! | O Pioneers! 

এখানে প্রথম চারিটি পংক্তি লইয়া একটি এবং শেষ চারিটি পংক্তি লইয়া 
আর একটি পদ্যছন্দের আদর্শান্ুষায়ী স্তবক গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম পংক্তিতে 
দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে চারিটি করিয়া এবং চতুর্থে দুইটি phrase ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এক একটি phrase এ কম বেশী চার 8৮118119 থাকিলেও, কোন 
ধ্বনিগত ধশ্ম বিবেচনা করিয়া এক একটি বিভাগ করা হয় নাই । এইরূপ 
prose-verse রবীন্দ্রনাথ ‘লিপিকা’য় ব্যবহার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 
কয়েক ছত্রের ছন্দোলিপি দিতেছি-__ 


এখানে নাম্লে! সন্ধা! । t 
স্রর্য্াদেব, | কোন দেশে | কোন লমুদ্র পানে | তোমার প্রভাত হলে! ? 
অন্ধকারে ( এথানে ) | কেঁপে উঠ ছে | রজনীগন্ধা | 
বাসর ঘরের | দ্বারের কাছে ! অবগুষ্ঠিত! | নব বধূর মতে; 
কোনখানে ( ফুটুলে| ) | ভোর বেলাকার | কনক-চাপা? | 


জাগ্‌লো কে ? 
নিবিয়ে দিলে! | সন্ধ্যায় ছালান দীপ 
ফেলে দিলে| | রাত্রে গাথা! | সেঁউতি ফুলের মাল! | 
কিন্তু 58 1)11707957-এর prose-verse ব! পলিপিকা"'র ছন্দ ছাড়া আরও অন্য 
প্রকারের ছন্দ গছ্ছে ব্যাবহৃত হয় । Prose-vৎerseএ গন্য পন্যের আদশের অধানতা 
স্বীকার করে । কিন্ত এমন অনেক গদ্য আছে যাহাতে পদ্যোর উপকরণ বা 


__ পছ্যের আদর্শ কিছুই নাই, অথচ নৃতন এক কারের লারা অনুভূত হয়, 


নূতন এক প্ররুতির রস মনে সঞ্চারিত হয় । £ইংরাজীতে Gibbon, De 


= ww 


[ml টি 
টি ৮. ; 
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Quincey, Ruskin, Carlyle প্রভৃতির রচনায় এই যথার্থ গদ্যছন্দের উৎকর্ষ 
দৃষ্ট হয়। বাংলাতেও বস্ষিমচন্দ্র, কালী প্রসন্ন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি 
অনেক স্থলেখকের রচনায় গদ্যছন্দ দেখ! যায় । নমুনা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ হইতে 
কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

“নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করে|! সেই নূতোর ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি-যোজন- 
ব্যাপী উদ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ত্রামামাণ হইতে থাকিবে- তখন আমার বক্ষে মধ্যে ভয়ের 
আক্ষেপ যেন এই কুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায় । হে মৃত্যুপ্রয়, আমাদের সমস্ত ভালে! এবং 
সমস্ত মন্দের মধো তোমারই জয় হউক ।” 

গছ্যছন্দের প্রকৃতি ব্যাখ্য। করিতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ সুচনা করা 
আবশ্যক । স্থতরাং এ প্রবন্ধে শুধু তৎসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়াই নিরন্ত হইলাম । 
কৌতুহলী পাঠক মতৎ্প্রণীত The Rhythm of Bengali Prose and Prose- 
Verse (Cal. Univ. Journ. of Letters, XXXII) পাঠ করিতে পারেন। 
যাহ! হউক্‌, এক্যপ্রধান পদ্যছন্দের এ বিশিষ্ট গদ্যছন্দের মধ্যে নানা আদর্শের ছন্দ 
আছে তাহা লক্ষ্য করা দরকার | তাহারা সাধারণ এক্যপ্রধান পগ্যছন্দের অনুরূপ 
নহে বলিয়াই তাহাদের শুধু ‘মুক্তক’ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 


বাৎলায় ইংরাজী ছন্দ 


কাহারও কাহারও মতে বাংলায় ইংরাজী ছন্দ বেশ চালান যাইতে পারে, 
এমন কি কোন কোন কবি নাকি ইংরাজী ছন্দে কোন কোন কবিতা রচনাও 
করিয়াছেন। ইংরাজী ছন্দের মূলতত্বগুলি একটু অঙ্গধাবন পূর্বক আলোচনা 
করিলেই দেখা যাইবে যে এ মত আদে বিচারসহ নহে । 

প্রত্যেক ভাষার ছন্দের পদ্ধতি অক্ষরের কোন একটি লক্ষণকে আশ্রয় করিয়! 
গড়িয়া ওঠে । অক্ষরের দৈর্খ্য বা মাত্রাই যে বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য বাংলা ছন্দ-কে quantitative বা 
মাত্রাগত বলা হয়। বাংলা ছন্দের উপকরণ এক একটি পর্থব, এবং পর্ব্বের 
পরিচয় ইহার মাত্রা-লমষ্টিন্তে । বাংলা! ছন্দের বিচার বা বিশ্লেষণের সময়ে 





১৪৪ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


আমরা দেখি এক একটি অক্ষরের মাত্রা--তাহা হব্ব না দীর্ঘ, এক মাত্রার না 
দুই মাত্রার ; এবং তাহাদের সমাবেশে যে পর্ব্বাঙ্গ ও পর্ববগুলি গঠিত হইয়াছে 
তাহাদের মোট মাত্রাসংখ্য। কন্ত। সমান সমান বা নিয়মিত মাত্রার পর্ব লইয়াই 
বাংলা পছ্যের এক একটি চরণ রচিত হয়। 

ইংরাজী ছন্দের মূল তথ্যই বিভিন্ন । ইতরাজী ছন্দ qualitative বা 
অক্ষরের গুণগত | Accent অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক 
গাস্ভীর্ষেষর উপরই ইহার ভিত্তি। ইংরাজী ছন্দের উপকরণ এক একটি foot 
বা গণ, এবং £০০৮এর পরিচম্ব accented ও unaccented অক্ষরের 
সমাবেশ-রীতিতে। কোন একটি বিশেষ ছাচ অনুসারে ইংরেজী ছন্দের এক 
একটি 101 গঠিত হয় এবং তদঙ্ুুলারে প্রতি foot accented ও unaccented 
অক্ষর সাজান হয়। সেই ছাচেই ইংরাজী £০০-এর পরিচয় । ইংরাজী 
ছন্দের বিশ্লেষণের সময় আমর! দেখি কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে ৫০৪৮ পড়িয়াছে 
এবং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে পড়ে নাই, এবং কি রীতিতে তাহাদের পর পর 
সাজান হইয়াছে । স্বতরাং ইংরাজী ছন্দ যে বাংলায় অচল তাহা সহঞ্জেই 
প্রতীত হয় । 

তত্রাচ কোন কোন লেখক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংল! 
স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধ ইংরাজী ছন্দের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এবং সেই 
ছন্দোবন্ধে ইংরাজী ছন্দের যথেচ্ছ অনুকরণ করা যাইতে পারে। তাহাদের 
ধারণা যে বাংল! ছন্দের স্বরাঘাত এবং ইংরাজী ছন্দের accent একই জিনিষ, 
সুতরাং ছন্দে যথেষ্ট সংখ্যক স্বরাঘাত দিয়া বাংলায় ইংরাজী ছন্দের অঙ্গুসরণ 
করার কোন বাধা নাই । 

কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজীর ৪০০৪০ ও বাংলার স্বরাঘাত এক নহে। 
ইংরাজী ৪০০০০৮-এর স্বরগাভীধ্য শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণের অঙ্গুসরণ করে, 
কিন্তু বাংল! ছন্দে স্বরাঘাতের স্বরগান্ভীধ্য স্বাভাবিক উচ্চারণের অতিরিক্ত 
একটা ঝোক ॥ রবীন্দ্রনাথের 

নত দিতেন জবান! রক্তে নাৱ বরা" 

এই চরণটিতে “তেম্ত এই অক্ষরটির স্বরগাভীধ্য লাধারণ উচ্চারণের অনুসারী 
নহে। “চিন্‌” জক্ষরটির স্বরগাস্ভীর্য্য অবশ্য পরের অক্ষরটির অপেক্ষা স্বভাবতঃই 
বেশী, কিন্ত এই চরণটিতে ইহার স্বরগান্তীধ্য স্বরার্জাতের জন্য অনেক বাড়িয়া 
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গিয়াছে । পলাএ অক্ষরটির স্বরগান্তীধ্য স্বভাবতঃ পূর্বতন “জজ” অক্ষরটির চেয়ে 
বেশী কি না খুব সন্দেহ, কিন্তু এখানে যে স্বরাবাতের জন্য তাহা অনেক গুণ 
বাড়িয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বরাবাতের জন্য কথন কথন অক্ষরের স্বাভাবিক 
উচ্চারণের পধ্যন্ত ব্যতিক্রম হয়, যেখানে স্বভাবতঃ স্বরগাভীধ্য একেবারেই 
থাকিতে পাবে না সেখানেও তীব্র গাভীধ্া লক্ষিত হয় । যেমন রবীন্দ্রনাথের 


= জর জজ = কঃ 


/ | 
রঙ, যে ফুটে | ওঠে কতে। 


জজ / “| / ME 
প্রাণের ব্যাকু | লতার মতে! 


এই চরণ দুইটির মধ্যে *ঠে* অক্ষরটির স্বরগাভ্ীধা *ও* অক্ষরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
কম, কিন্ত স্বরাঘাতের জ্বন্য তাহা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে । 

. বাংলা ছন্দের স্বরাঘাতের জন্য বাগ্যস্ত্রের সক্ষোচন ও ভ্রুতলয়ে উচ্চারণ 
হয় । স্তরাং স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর মাত্রেই হ্রন্ব (২*গ স্যত্র ভ্রষ্টব্য)। ইংরাজী 
accent-এর দরুণ কিন্ত অক্ষরের দৈর্খ্যের হাস হয় না; বরং দীর্ঘ অক্ষরের উপরই 
এCCent প্রায়শঃ পড়ে, এবং ইহার প্রভাবে হ্ৰস্ব অক্ষর-ও দীর্ঘ অক্ষরের তুল্য হয় । 

প্ৰরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ব্বে ৪ মাত্রা এবং সাধারণতঃ ৪টি করিয়। 
অক্ষর থাকে । কিন্ত ইংরাজী £০০/এর এক একটিতে সাধারণতঃ ২টি বা ৩টি 
অক্ষর থাকে, তিনের অধিক সংখ্যক অক্ষর লইয়া ইংরাজী ছন্দের £০০ হয় না; 
বাংলার পর্ধে স্বরাঘাত পড়িলে ছুইটী স্বরাঘাত প্রায় থাকে, কিন্ত ইংরাজীর 
একটি £০০৮এ সাধারণতঃ মাত্র একটি ৪০০৪৮ থাকিতে পারে; সুতরাং বাংলার 
পর্ব-কে ইংরাজী £০০/এর অনুরূপ বলা যায় না। প্রতি পর্ক্বের মধ্যে কয়েকটি 
গোট| শব্দ রাখাই বাংলা ছন্দের সাধারণ নীতি, কিন্তু ইংরাজী £০০1এ তদ্রপ 
কিছু করার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি বাংলা ছন্দের পর্ববাগই ইংরাজী 
£০০৮এর অনুব্ধপ মনে করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে বাস্তবিক ইংরাজীর 
£০০৮ ও বাংলা স্বরাথাত-প্রধান ছন্দোবন্ধের পর্বাঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক কোন 
সাদৃশ্য নাই । এইরূপ পর্ধবাঙ্জের প্রত্যেকটিতে স্বরাঘাত না থাকিতে পারে, এবং 
পর পর পর্ধাঙ্গগুলিতে স্বরাঘাতের অবস্থান এক না হইতেও পারে। পূর্বের থে 
দুইটি পংক্তি উদ্ধত করা হইয়াছে, ইংরাজী মতে তাহাদের ছন্দোলিপি হইত-_ 
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ত ংল। ছন্দের মুলসুত্র 


ছন্দের এরূপ বিভাগ ও গতি ইংরাজীতে অচল । ইংরাজীতে anapaext 
প্রভৃতি তিন অক্ষরের £০০ দিয়াই পদ্যোর চরণ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু 
বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবদ্ধে বরাবর তদ্রপ পর্ববাঙ্গ ব্যবহার কর! অসম্ভব । 
বাংলাস্ স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দোবন্ধে প্রতি পর্ধের পর একটি বিরামস্থান থাকে, 
ইংরাজীতে সেরূপ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, প্রতি £০০6 বা যুগ্ম দুইটি f০০৫এর 
পরে যে বিরামস্থান থাকিবে এমন কোন কথা নাই । ইংরাজীতে একটি 1০০/এর 
মধ্যেই একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে, কিন্ত বাংলায় পর্ববাজেন্র মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ 
পড়ে না! বাংলায় স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের কাঠাম বাধা, কিন্তু ইংরাজী ছন্দের 
ছাচ যে কতদূর পধ্যস্ত চাপ ও টান সহা করিতে পারে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায় Coleridgeaর Christabel এবং এরূপ অন্থান্ত কবিতায় | বাংলা স্বরাঘাত- 
প্রধান ছন্দোবন্ধে যথার্থ অমিতাক্ষর বা blank ৮৪:৪৪ লেখা যায় না, কিন্ত 
ইতরাজী ছন্দে নানা বিচিত্র ভাবে ছেদের সহিত ঘতির সম্পর্ক স্থাপিত করা যায় 
বলিয়া ইতবাজীতে অমিতাক্ষর ছন্দ বেশ লেখা যায় । Paradise Lost, 
King Lear অথবা! Shelley, Swinburne প্রভৃতির বিখ্যাত কবিতা হইতে 
কতকগুলি পংক্তি লইয়া বাংল! স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে ফেলিবার চেষ্টা করিলেই 
এইরূপ প্রয়াসের ব্যর্থতা ও মূঢ়তা! প্রতিপন্ন হইবে । j 
আধুনিক বাংলায় প্রত্যেক হলস্ত অক্ষরকেই দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া যে এক 
প্রকার মাত্রাছন্দ চলিতেছে, কহ কেহ মনে করেন যে সেই ছন্দোবন্ধে সব 
রকম বিদেশী, মায় ইংরাজী ছন্দের অঙ্গকরণ করা যায়। হলন্ত অক্ষরকে 
ইংরাজী accented এবং স্বরাস্ত অক্ষরকে ইংরাজী unaccented অক্ষরের 
প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করিয়া বাহৃতঃ অনেক সময়ে ইংরাজী ছন্দের অনুসরণ করা 
হইয়াছে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে । যে রকম, কেহ কেহ্‌ বলিয়াছেন যে 





কুহুনটি | পরার 





এই চরণটি ইংরাজী 765 tetrameteraএর উদাহরণ | কিন্ত 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ইংরাজী amphibra০৮এর সহিত ইহার 
সাদৃশ্য আপাত, যথাৰ্থ নয়। প্রতি পর্বে মোট চার মাত্রা আছে বলিয়াই. 
এখানে ছন্দ বজায় আছে, ইংরাজী কোন £০০৮এর ছাচ অনুসরণ করা হইয়াছে © 
বলিয়া নয় । “প্রথমতঃ, ইতরাজী ॥০০ented অক্ষর ও বাংল! হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর 
ধ্বনির দিক্‌' দিয়া এক জিনিষ নয়; ৭০০০০৫৪৭” অক্ষরের সম্নিহিত অক্ষরের 
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লয় ইংরাজা ছন্দ ১৭৭. 


তুলনায় যে ধ্বনিগৌরব আছে, বাংল! হলন্ত দীর্ঘ অক্ষরের তাহা নাই | হুজস্ত 
অক্ষর স্বভাবতঃই স্বরাস্ত অক্ষর অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে ছুই মাত্রা ধরার 
জন্য ভাহাতে গুণগত কোন বিশেষত্ধের উপলব্ধি হয় লা। কেহ কেহ 

সহৎ ভয়ের মূরৎ সাগর 

বরণ তোমার তমঃ-স্যামল 

এই চরণ দুইটিকে ইংরাজী 1%00791 ছন্দোবন্ধের উদ্দাহরণ মনে করেন। “ম” 
‘ভ’ ইত্যাদিকে তাহারা unaccented অক্ষরের এবং ‘হং’, “মের ইত্যাদিকে 
accented অক্ষরের প্রতিরূপ মনে করেন । কিন্ত বাংল! উচ্চারণের পদ্ধতিতে 
“হৃত*, পয়ের*, শব্দের অস্তন্থ অক্ষর হলস্ত বলিয়া স্ব ভাবতঃ দীর্ঘ, তাহাদের যে 
সন্সিহিত অক্ষরের সহিত গুণগত কোন পার্থক্য বা বিশেষ কোন ধ্বনিগৌরব 
আছে তাহা কেহই বোধ করেন না। বরং বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ 
পদ্ধতিতে শব্দের শেষে স্বরগাস্ভীর্যের পতন হয় বলিয়া “ভয়ের”, “সাগর” 
প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষরগুলিকে unstressed syllableএর অনুরূপ বলাই 
উচিত । তন্তিয়্ন আরও কয়েকটি লক্ষণ হইতে প্রমাণ করা যায় যে আসলে 
_ ইহাদের প্ররুতি ইংরাজী ছন্দ হইতে বিভিন্ন । ‘মহৎ ভয়ের মুরৎ, সাগর'-কে 
' বদলাইয়া। যদি * মহৎ ভয়েরি মূরতি সাগর" লেখা! যায়, তবে ইংরাজী ছন্দের ছাচ 
ভাঙ্জিয়। যায়, কিন্তু বাংলার ছন্দ ঠিক বজায় থাকে। কারণ আসলে এ চরণের 
ভিত্তি ৬ মাত্রার পর্বৰ, এবং ইহার ছন্দোলিপি হইবে__ 
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তাহ! ছাড়া “মহৎ ও “ভয়ের” মধ্যে যে ব্যবধান তাহা যতি নহে, কিন্ত 
‘ভয়ের’ শব্দটির পরে একটি যতি পড়িয়াছে, তাহা বাঙ্জালী পাঠক মাত্রেই 
অনুভব করেন। কারণ “মহৎ ভয়ের” এই দুইটি শব্দ লইয়া! একটি পর্ব, 
এবং “মহত” একটি পর্ববাঙ্গ মাত্র। ইতরাজী ছন্দে ঠিক এইরূপ হওয়ার কোন 
আবশ্যিকতা নাই । সেইরূপ “বসন্তে | ফুটন্ত | কুহুমটি | প্রায়” এই চরণটিকে 
যদি বদলাইয়া “বসন্ত | প্রভাতের | কুন্থুমটি | প্রায়” লিখিলে ছন্দ ঠিক বজায় 
থাকে, কিন্ত ইংরাজী ছন্দের ছাচ ভাঙ্গিয়! যায় । আসল কথা এই যে, বাংলায় 
আজালেহকত-ই ছন্দের ভিত্তি, কোন একটা বিশেষ ছাচ নহে । কোন একট! 
ছাচ অনুসারে কবিতা লেখার প্রয়াস যাহার! করিয়াছেন ত্যহাদের লেখ 
হইতেও এ কথা প্রমাণ হয়। * 
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নি বাংলা ছন্দের মূলসূত্র 


মস্গুল | বুলবুল | বন্ফুল | গন্ধে 
বিল্কুল্‌ | অলিকুল্‌। শঞ্রে | ছন্দে 


বিন: পুরা প্রতি পূর্ণ পর্বেব দুইটি হলন্ত দীর্ঘ অক্ষর রাখিয়া ছন্দ রচনার 
প্রয়াস হইযান্ডে ; কিন্কু শেষের চরণটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের ভিন্ন ভিন্ন ছা 
ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি কোনরূপ ছন্দের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে বোধ হয় না । 
সেইরূপ 

“ভোম্রায় | গান্‌ গায়, | চর্কার্‌ | শোন্‌ ভাই” 
ইহার বদলে 
“ভোম্রাতে | গান্‌ গাছ. | চর্কার্‌ | শোন্‌ তাই” 
কিম্বা 

“ভোম্ত্রাতে | গান্‌ করে | চরকারি | শোন ভাই” 


লিখিলে ছন্দের কোনরূপ ক্ষতি হয় ন!। কিন্তু ইংরাজ্জীতে ছন্দ মাত্রাগত 
না হইয়া গুণগত বলিয়া ছাচ-টাই আসল । এই জন্ত সমজ্ঞাতীয় £০০৮ বা গণের 
পরস্পরের বদলে ব্যবহার হইতে পারে, iam৷আbতsএর স্থলে anapaest, এবং 
trocheeর স্থলে 40151 বেশ চলে ॥ বাংলায় যাহারা ইংরাজী ছন্দের অস্থকরণ 
করার প্রয়াস করিয়াছেন তাহারা সেই চেষ্টা করিলে অবিলম্বে ছন্দোভঙ্গ হইবে । 
বিখ্যাত ইংরাজ কবি Shelleyব্র The Cloud কবিতাটি ছন্দোমাধুষ্যের জন্যু 
স্থবিদিত। ইহার প্রথম চারিটি চরণে যে ভাবে accented ও unaccented 
অক্ষরের বিন্যাস ও ছন্দোবিভাগ হইয়াছে, কেহ বাংলায় তঙন্রূপ করিতে গেলে 
ছন্দোভঙ্গ অবশ্যস্তাবা । 


— / ১৫ সস ক... / 

I bring | fresh showers | for the thirst | ng flowers 
From the seas | and ihe streams; 

I bear | light হিরন | for the leaves | when laid 
সপ সপ: / [স্পা 


In their noon- | day dreams. 


আধুনিক বাংলার স্থকবিদ্দের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষকূপে 
কৃতবিদ্য ও ইংরাজী কাব্যের রসগ্রাহী ছিলেন। ইংরাজী ছন্দেই বাংলা কবিতা 
লেখা যায় এরূপশমত তাহারা কখন প্রকাশ করেন নাই, বা সেরূপ চেষ্টা করেন 
লাই । তাহাদের মধো যিনি বোধ হয় সর্বাপেক্ষা! প্রগাঢ় ইংরাজী পণ্ডিত ও 
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বাংলায় ইংরাজী ছন্দ ১৭৯ 


ইংরাক্ী ভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি-ও অর্থাৎ, মাইকেল মধুস্থদন দত্র-ও এ চেষ্টা 
করেন নাই । এমন কি, বাংলা কবিতায় যেখানে ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, সেখানেও ইংরাজী শব্দ জাতি হারাইয়| বাংলা ছন্দের রীতির অঙ্গুসরণ 
করিয়াছে। কবি ছিজেন্দ্রলালের কবিতায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তাহার 











সাত্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝেই ধর্ল মাংস রকমারি 

" ফাউল্‌ বীফ, আর মটন্‌ হাম্‌ ইন্‌ আযাডিশন্‌ টু বক্রি ! 
এই চরণদ্বয়ের দ্বিতীয়টি প্রায় ইংরাজী শবন্দেই রচিত । “আর” বদলাইয়া 
‘যদি *2n৭* লেখা যায়, তাহা হইলে সমস্তটাই একটা ইংরাজী ছন্দের লাইন 
মনে করা যায় । (বকৃরি অবশ্য হিন্দুস্থানী শব্দ ।) বাংলায় এই চরণটির 
ছন্দোলিপি হইবে-_ 

ফাউল্‌ বীফ, যাও, | মটন্‌ হাম্‌ | ইন্‌ আডিশল্‌ | টু বক্রি 
-.কাউল্‌ বীষ্যাও, | বন হা | ইন্তাডিশান্‌ | টু বক্র 
আক (৪-+৪-+৪+৩) 

ইংরাজীতে ইহাব ছন্দোলিপি হইত অন্থাব্দপ-_ 


/ / | হি । | হুড ক; | ১৯ উনি রি RY 
Fowl bref | and mutt | on bam | in ad-di- | tion to Bok | ri 
এই দুইটি ছন্দোলিপি পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্ট প্রতীত 
হইবে যে ইংরাভী ও বাংলার ছন্দঃপদ্ধতে পরস্পর হইতে বিভিন্ন । Miltonএর 
Of man's firat dis-o-be-dience, aud the fruit 
= শন শশী “272৭1 771 7171 75 4 
/ / 0,128 
01 that Ade tree, whose mortal taste 


শা পরশ শশী TAA শ শশ শন * 
প্রভৃতি চরণে মাত্রা ও ধ্বনিগৌরবের বিচিত্র জটিলতায় যে ছন্দের জ্বাল গড়িস্া 
উঠিয়াছে, বাংলায় তাহার অন্থকরণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 
অক্ষরের মধো যে গুণগত পার্থক্য ইংরাক্জী ছন্দের ভিত্তিস্থানীয়, তাহা 
বাস্তবিক বাংল! ছন্দে পাওয়া যায় না। স্বরাঘাতের বাবহার হইলে অবশ্য 








i’. এই দুইটি পংক্তির মাত্রালিপি ৮০৯ StrunEways=এর রেশ সা প্রচলিত আকাৰ- 
মাত্রিক স্বরলিপির চিহ্ন দ্বারা করা হইয়াছে । 





১৮০ বাংল! ছন্দের মুলপুত্র 


স্বরাঘাতযুক্ত অক্ষর একটি বিশিষ্ট ধবনিগোৌরব লাভ করে, কিন্তু স্বরাঘাতের ব্যবহার 
বাংলা ছন্দে যদৃচ্ছাক্রমে করা! যায় না ; এ সম্বন্ধে কি কি অন্থবিধা তাহা পূর্ব্বেই 
বলা হইয়াছে । একমাত্রিক লঘু অক্ষরের সন্গিকটে গুরু অক্ষর বসাইলেও অবশ্য 
একটা গুণগত পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, এবং এইজন্য গুরু অক্ষরের বহুল ব্যবহারের 
স্বারাই বাংলায় কবির। ছন্দের গাস্ভীধা বাড়াইবার চেষ্টা বরাবর করি৷ 
'আসিয়াছেন । “ভরঙ্গিত মহাসিন্ধ | মন্ত্রশাস্ত ভূজঙ্গের মতো?” অথবা “'কিস্বা 
বিশ্বাধরা রমা | অস্বরাশি তলে* প্রভৃতি চরণে ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্ত তাহা 
হইলেও এই পার্থকা ইংরাজী accented 9 unaccentedএর পার্থক্যের অন্গরূপ 
নহে, এবং ইহাকেই ছন্দের ভিত্তি কর! যায় না। আসলে, পর্ক্বে পর্বে মাত্রা- 
সমকত্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় ; অন্য যাহা কিছু গুণ তাহ! ছন্দের সনির 
বা আকম্সিক অলঙ্কার বা গৌণ লক্ষণ মাত্র । 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ ' 


বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার পথে অনেকগুলি অসুবিধা আছে । প্রথমতঃ, 
বাংলায় যথার্থ দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কুচিং দেখা যায় । আমাদের সাধারণ উচ্চারণের 
পদ্ধতিতে স্বভাব্তঃ সমস্ত স্বরই হ্ুন্ব। তবে অবশ্য বাংলায় হলস্ত অক্ষরকে দীর্খ 
বলিয়। অনেক সময় ধরা হইয়া থাকে, এবং ইচ্ছামত যে কোন হলস্ত অক্ষরকে 
দীর্ঘ করা যায়। কিন্ত ধ্বনিগুণের দিক্‌ হইতে বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর আর 
সংস্কতের দীর্ঘ অক্ষর এক নহে । বাংলায় শব্দাস্তের হলস্ত অক্ষর স্বভাবতঃ দীর্ঘ । 
কারণ, বাংলায় পর পর শব্দগুলিকে বিযুক্ত রাখাই রীতি, ছন্দেও সংস্কৃত পদ 
ছাড়া অন্যত্র সন্ধির ব্যবহার সাধারণতঃ হয় নাঁ। স্থতরাং শব্দান্তের হল্বর্ণকে 
পরবর্তী বর্ণ হইতে বিযুক্ত রাখার জন্য শব্দের শেষে একটু ফাক রাখা হয়, সেইজন্য 
মোটের. উপর শব্দান্তের হলস্ত অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয় । যেখানে 
শব্দের মধ্যে কোন হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়, সেখানেও এইরূপ ঘটে ॥ 
শব্দের মধ্যস্থ “যুক্তবর্ণকে বিশ্লেষণ করিয়। এবং তাহার : ধ্বনিকে টানিয়! হলস্ত 
অক্ষরকে দুইমাত্রা ধরিয়া লওয়! হয় । কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে সন্ধি আবস্তিক, সেখানে 








বাংলায় ছন্দ ১৮১ 
এক্প বিশ্লেষণ ও ফাক্‌ বসানে। চলে না, সেখানে যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ 
করিয়াই দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় মাত্রাসমকত্তের নিয়মিত রীতিতে কতকগুলি পর্ব্বের 
সহযোগে এক একটি চরণ গঠন করিতে হইবে, এবং প্রতি পর্বে সুনিদ্দিষ্ট 
রীতিতে পর্বাজের সমাবেশ করিতে হইবে । ছুই একটি বিশেষ স্থল ছাড়া প্রতি 
পর্বে ও প্রতি পর্ব্বাঙ্গে একটি ব| ততোধিক গোটা শব্দ থাকা আবশ্যক ॥ সংস্কতে 
এক একটি চরণ হন্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের কোন এক প্রকার বিশিষ্ট ও বিচিত্র সমাবেশ 
মাত্র; তাহার *উপাদান হন্ব বা দীর্ঘ হিসাবে বিশিষ্টলক্ষণান্থিত কতিপয় অক্ষর । - 
এই দীর্ঘ বা হ্ৰস্ব অক্ষরের পারম্পধ্য-জনিত এক প্রকার ধ্বনিহিল্লোল-ই সংস্কৃত 
ছন্দের প্রাণ। যেখানে সংস্কৃত ছন্দের এক একটি চরণের উপকরণ কস্বেকটি গণ, 
সেখানে প্রত্যেকটি গণ কয়েকটি হন্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের এক প্রকার সমাবেশ মাত্র, 
শব্দের গঠনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । 

সংস্কতে এমন কতকগুলি ছন্দ আছে যাহার চরণগুলিকে অনায়াসেই 
সমঘাত্রিক কয়েকটি অংশে বিভাগ কর! যায় । এইরূপ প্রত্যেক চরণাংশের 
মাত্রাপারম্পধ্যের অনুষায়ী মাত্রা রাখিয়। এক একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ 
করিতে পারিলে, বাংলার পর্ব-পর্বাঙগ রীতিও বজায় থাকে এবং এ সংস্কৃত 


ছন্দের পারম্পধ/ও থাকে । উদাহরণস্বরূপ তোটক ছন্দের কথ! বলা যাইতে 
পারে । তোটকের সঙ্কেত 


—— ৯) 


পাদ টি টা রা রা” রা. সরা. রা. টা, ৮ সারা টা 


ইহাকে সহজেই চার মাত্রার এক একটি অংশে ভাগ করা যায় £ 


শি 
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যেমন, 


রানি | বিজ ন | গু, 
এখন ইহার অনুকরণে কবি সতোন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন = 


০52 
একি ভা | শারে লুট | 


[ও দিয়ে রাশ | করে ফুল | ফোটানে।! 
এখানে তোটকের মাত্রা-পারম্পর্য্য একরূপ ব্জায় আছে, যদিও চরণের শেষের 
্অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ একটু কৃত্রিম । লক্ষ্য করিতে হইবে তে এখানে 


একি চাষ 
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ছন্দের ভিত্তি চার মাত্রার এক একটি পর্ব, এবং এই মাক্রাসমকত্তের জন্যাই ছন্দ 
বন্ছায় আছে । যেখানে হলভ্ত অক্ষর দিয়া সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুকরণ করা৷. 
হইয়াছে সেখানে দুইটি হন্ব অক্ষর দিলেও কোন ক্ষতিবুদ্ধি হইত না ; দ্বিতীয় 
চরণটিকে-_ 
একি চাব | দিয়ে রাশি | করে ফুল | ফোটানে। 
এইক্ূপ লিখিলে অবশ্য সংস্কৃত তোটকের রীতির লঙ্ঘন হইত, কিন্ত বাংলা ছন্দের 
দিক্‌ হইতে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে মনে হইত না। ইহাতেই স্পষ্ট 
- প্রমাণ হয় যে আসলে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের প্ররুতি ও রীতি শঁবভিন্ন ; অক্ষর- 
ংখা। বা মাত্রার পারম্পর্ধ্য বাংল! ছন্দের মূল কথা নয়, মূল কথা_এক একটি, 

পর্ব বা পর্বাঞ্জে মোট মাত্রার সংখ্যা । সংস্কৃত কোন ছন্দের পারম্পধ্যের সহিত 
বাংলা ছন্দের কোন একটি চরণের সাদৃশ্য একটা গৌণ ও আকস্মিক লক্ষণ মাত্র। 
সংস্কতজ্ঞ ন! হইলে কোন ছন্দোরসিকের নিকট এই সাদৃশ্য লক্ষ্যাভূত হয় না। 
ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে সংস্কতের দীর্ঘ স্বরগুলি যে ভাবে কানে লাগে 
ও যেরূপ ছন্দোবোধ উৎপাদন করে, বাংলার হলম্ত দীর্ঘ অক্ষরগুলি সেরূপ 
করে না। 

এইরূপ তৃণক, ভুজঙ্জপ্রয়াত, পঞ্চচামর, স্রখ্বিণী, সারঙ্গ, মালতী, মদিরা 
প্রভূতি যে সমস্ত ছন্দ কোন এক প্রকারের কয়েকটি গণের সংযোগে গঠিত, 
বাংল! ছন্দে তাহাদের এক প্রকারের অনুকরণ করা যাইতে পারে, যদিও ঠিক 
সংস্কতের অনুরূপ ধ্বনিগুণ ও ছন্দোহিলোল বাংল! ছন্দে আনা খুব দুরূহ । কারণ 
যথার্থ দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ বাংলা ছন্দে মাত্র ক্রচিৎ দেখা যায় ( স্থঃ ১৬ক 
দ্রষ্টব্য )। বাংলা হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর ঠিক সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরের অনুরূপ নহে । 

সংস্কতে আরও কতকগুলি ছন্দ আছে, সেগুলি ঠিক এক প্রকারের কতক- 
গুলি গণ লইয়া গঠিত না হইলেও সে গুলিতে বাংলার পর্ব্ব-পর্ববাঙ্গ পদ্ধতের সহিত 
একরূপ খাপ খাওয়ানে। যাইতে পারে। যেমন, “মনোহংস* ছন্দের সঙ্কেত 


এখানে চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা ২১ | ইহাকে 

এইক্ধপে ভাগ করিলে ৮ মাত্রার দুইটি পূর্ণ পর্ব এবং ৫ মাত্রার একটি অপূর্ণ 
পর্ব পাওয়া যায় ॥ ক্ুতরাৎ তৃণক বা তোটকের ন্যায় এই ছন্দেরও বাংলান্ 
এক রকম অনুকরণ করা যাইতে পারে । 








১৮৩ 
‘কিন্তু এমন অনেক ছন্দ সংস্কতে আছে যাহাদের বাংল! পর্বব-পর্ববা্ পদ্ধতির 


কাঠামের মধ্যে কিছুতেই ফেলা যায় না । উদাহরণ ব্বরূপ সুপরিচিত “ইক্জ্রবজা” 
ছন্দের নাম করা যাইতে পারে । 


সংস্কৃত ছন্দ যাহার! বাংলায় চালাইবার চেষ্টা! করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে জোর করিয়া বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে উচ্চারণের বাবস্থা করবিয্াছেন। 
এমন কি ভারতচন্দ্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন ॥ তাহার 


“ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে” 
এই চরণটিতে তিনি তৃণক ছন্দের অন্থকরণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
তৃণকের রীতিতে এই চরণটি পাঠ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কাহার * হয় না। 
আসলে এই চরণটি ও তাহার পরবত্তী চরণগুলি ৮+৭ এই সঙ্কেতে বাংল! 
ছন্দের স্বাভাবিক রীতিতে রচিত বলিয়াই সকলে পাঠ করিবে । ভারতচক্দ্রের 


“ফণাফণ_ ফণাফণ, ফণী ফঞ্জ গাজে । 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ।” 


প্রভৃতি চরণে সংস্কৃত ভুজঙ্ষপ্রযাতের অন্থকরণ9 এরূপ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র 
হইয়াছে । 

আধুনিক কালে সতোক্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেক কবি হলম্ত অক্ষরমাত্রকেই 
দীর্ঘ ধরিয়া লইয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের আম্দ্রানি করার চেষ্টা করিয়াছেন । 
কিন্ত আবশ্কমত হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করা বাংলায় সম্ভব হইলেও, এই 
দীবীকরণ পর্ব-পর্বাঙ্গের আবশ্যকতা অনুসারেই হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবসিচ্ধ 
নয়। স্বতরাৎ সর্বত্র এইরূপ যথেচ্ছ দীর্থীকরণ চলে না, চালাইতে গেলে 
যাহাতে বাংল! ছন্দের পর্ব ও পর্ব্বাঙ্গের মুখ্যতা ও অথগুনীয্ষতা অব্যাহত 
থাকে সেদিকে অবহিত থাকিতে হইবে । নলহিলে, বাংলা ছন্দের হিসাবে 
ছন্দঃপতন ঘটিবে । দ্বিতীয়তঃ, বাংলার হলস্ত দীর্ঘ অক্ষর যে সংস্কৃত দীথ 
সবরের প্রতিনিধি-স্কানীয় নয়, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । তৃতীয়তঃ, বাংলায় 
পর্ব-ও-পর্বাঙ্গ পদ্ধতির জন্তু যে ভাবে ছেদ ও যতি রাখিতে হয় তাহাতে 
সংস্কৃত ছন্দের প্রবাহ অব্যাহত থাকিতে পারে না। যত স্থকৌশলেই: 
অক্ষরের মাত্র নিরূপিত হউকৃ না কেন, বাংলায় ছন্দোবন্ধ হইলেই পর্ব, 
পর্কের যাত্রীসমকত্ব, পর্ক্বের মধ্যে পর্ববাক্জের বিন্যাস, পর্বব ও পর্ববাঙ্গের মাত্রা ও 
তাহার অনুপাত, ইহাই ছন্দোবোধের ভিত্তি ও মুখা বিচাধ্য হইয়ান্দাড়ায়, দীর্ঘ ব! 






শাক 


১৮৩ বাংলা ছন্দ মূলসুত্র 
চা লগিন ও. বাজান NAGE: 
মাত্র হইয়া পড়ে । 
 উদ্দাহরণন্বরূপ স্থকবি সতোন্দ্রনাথের একটি প্রচেষ্টার বিচার করা যাক্‌। 

সংস্কৃত মালিনী ছন্দের অনুকরণে তিনি লিখিয়াছেন__ 

উড়ে চলে গেছে বৃল্বুল্‌, শৃন্তময় স্বর্ণ পিপ্রর, 

ফুরায়ে এসেছে ফাল্সন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর ॥ 
যদি বাংলা ছন্দের হিসাবে ইহা ছন্দোছুষ্ট ন! তয়, তবে বলিতে হইবে যে এই 
' দুইটি চরণ ৬+ ৩ এই সঙ্কেতে ছয় মাত্রার পর্ব লইয়া গঠিত হইয়াছে । বাংল! 
ছন্দে ইহার ছন্দোলিপি হইবে 


যৌবনের জীণ | নির্ভর। 
যদি ইহাকে সংস্কৃত মালিনী ছন্দের রীতিতে 


উড়ে চলে গে ছে যুল্যুল্‌ শুন্য ময় বর্ণ পিগ্রর 


ররর উরি সর সর উর. বর mmm 


ফুরায়ে এসেছে কাল্ডন যৌবনের জী এলি র 

এই ভাবে পাঠ কর! যাব তবে বাংল! ছন্দের যাহা ভিত্তিস্থানীয়--পর্বব ও পর্ববাঙ্জ__ 
তাহাদেরই সুখ্যতা ও রীতি বজায় থাকে না । চার মাত্রা, পাচ মাত্রা বা ছয় 
মাত্রাঁ-কোন দৈৰ্খ্যের পর্বধকেই ইহার ভিত্তি করা যায় না, কোন নিয়মিত 
প্রথাতে এখানে যতি স্থাপন! কর! যায় না, ক্ুতরাং বাংলা ছন্দোবদ্ধের পরিধির 
মধ্যে ইহার স্থান হয় না। পাঠ করিলেই সমস্তটা অস্বাভাবিক, রুত্রিম, 
ছন্দোছুষ্ট বলিয়া মনে হ্য়। ইহার সহিত মালিনী ছন্দের রচিত কোন সংস্কৃত 
শ্লোক মিলাইয়া দেখিলেই সংস্কৃত মালিনী ছন্দ ও তাহার বাংলা 'অন্তকরণের 
মধ্যে ধাতুগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে ॥ “রঘুবংশে”র 


পনি রর অর অর রর বু, রর আর সচ ও Sms nah রা শশী 


শশিনমুপ গ তে য় ং কৌমুদী নেব নুক ং 
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মুলসূত্ ১৮৫ 
প্রভৃতি চরণের ধ্বনি-বৈচিত্র্া ও ছন্দের প্রবাহ যে কোন বাংলা অঙ্গুক্রণে থাকিতে - 
পারে না তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। 

বাংলায় যথার্থ দীঘস্বর স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ .ক্ষেত্রে 
তাহার প্রয়োগ সম্ভব তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে (স্থঃ ১৬ক দ্রষ্টব্য )। এই 
উপলক্ষে হেমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
পর্বব-পর্ধবাজ-পচ্ধতির রীতি বজায় রাখিয়াই তদ্রপ করা সম্ভব | এইর্প দীর্ঘস্থরের 
বাবহার করিতে পারিলে যথার্থ সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ ধ্বনিহিল্লোল পাওয়।! 
যায় । পুরু অক্ষরের ব্যবহারের জন্যও এক প্রকার ধ্বনিবৈচিত্রা পাওয়া যায়, 
মধুন্দুদন ও রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । কিস্ক যে কোন 
সংস্কৃত ছন্দের যদৃচ্ছা অস্থকরণ বাংলায় সম্ভব নয়। 


পর্থাজগ-বিচারের গুরুত্ব 


বাংল! ছন্দের বিচারে পর্বের গুরুত্ব এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন । 
পর্কই যে বাংলাছন্দে উপকরণ-স্থানীয়, পর্ক্বের পরিমাপের উপরই যে ছন্দের 
গতি ও প্ররুতি নির্ভর করে এবং তাহাতেই ছন্দের পরিচয়, এ কথা সর্বববাদি- 
সম্মত । অবশ্য কখন কখন পর্ব এই কথাটির বদলে অন্য কোন শব্দের ব্যবহার 
দেখ| যায় ॥ পদ্দ, কলা, বিভাগ ইত্যাদি শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই আপত্তির কারণ আছে ; এবং কেহই 
পর্ব শব্দটির বদলে এ সমস্ত শব্দ বরাবর সঙ্গতি রাখিয়া ব্যবহার করিতে পারেন 


নাই । যাহ! হউক্‌, অন্য নাম দিলেও পর্ধের গুরুত্বের কোন লাঘব হয় না, 
A rose called by any other name would smell as sweet.” 


কিন্তু বাংলা ছন্দের বিচারে পর্ধাঙ্গের উপযোগিতা এখনও অনেকে ঠিক্‌ 
ধরিতে পারেন লাই । সেই কারণেই বাংল। ছন্দের অনেক মূল তত্ব, অনেক 
সমস্যার সমাধান তাহাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। স্থতরাং বাংলা ছন্দের 
অনেক বিশিষ্ট লক্ষণ ও ধর্ম, বাংল! ছন্দের অনেক ৫বচিত্র্য সম্পর্কে কোন বাখ্যা 
তাহারা দিতে পারেন না। “এ রকম-ও হয়, ও রকম-ও সয়,” “মাঝে মাঝে 


১৮৬ 





০, রকম হয়’, ‘সব সময় হয় লা”, “কবির কান-ই সব ঠিক করে নেবে’, ইত্যাদি 
অক্ষম যুক্তির আশ্রয় নিতে বাধা হ’ন। তবে কদাচ দুই এক জন “পর্ক্বাংশ’, 
‘কল!’ প্রভৃতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করেন দেখা যায়। অর্থাৎ, পর্ববাক্গ বস্তুটি 
যে আছে এবং ছন্দে তাহার যে গুরুত্ব আছে--এই সতাটি অস্পষ্ট ভাবে তাহাদের 
কাছে কখন কখন ধরা দেয় । 

পর্ববাঙ্গ কি এবং পর্কব ও পর্ববাঙ্গেব মধো সম্পর্ক কি, তাহার আলোচনা পুর্বে 
করা হইয়াছে। পর্ববাঙ্গ-বিচারের গুরুত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা এ স্থলে বলা 
হইতেছে । * 

(১) পর্ধবাঙ্গ-বিচার ব্যতিরেকে পর্ক্রের গঠন রীতি, তাহার দোযণ্ুণ ইত্যাদি 
ঠিক্‌ বোঝা যায় না। এই বিযয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব বশত: মধুস্থদন ‘মাৎ্সধ্য- 
বিষ-দশন’ এবং রবীন্দ্রনাথ ‘উন্মত্ত-স্লেহ-ক্ষধায়’ হত্যাদি দুষ্ট পর্ব কথন কখন 
প্রয়োগ করিয়াছেন ( স্ুঃ ২৫ দ্রষ্টব্য )। 

(২) (ক) বাংলা পদ্যে শ্বাসাঘাতেন স্থান আছে, এবং তাহার প্রভাবে ছন্দ 
একটি বিশিষ্ট ক্ূপ পরিগ্রহণ করে ; ছন্দের লয়ের পবিবর্ভন হয়, অক্ষরের মাত্রার 
ইতরবিশেষ হয়। কিন্তু শ্বাসাঘাত সর্বদা ও সর্বত্র পড়িতে পারে না। 
পর্ববাহ্গ-বিচার ব্যতিরেকে এ সদ্বন্ধে বিধিনিষেধ নিদ্ধারণ করা সম্ভব নহে 
( ুঃ ২৯ দ্রষ্টব্য )। 

খে) বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর নাই । স্বতরাং সংস্কৃত ছন্দের যথেচ্ছ 
অনুকরণ বাংলায় সম্ভব নঙ্গে ॥। তত্রাচ, স্থল বিশেষে বাংল! পদ্ধে দীর্ঘ স্বরের 
ব্যবহার দেখা যায় । কথন, কোথায় এবং কি নিয়ম অনুসারে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ 
স্বরের প্রয়োগ চলিতে পারে, এ সম্পর্কে কি কি বিধিনিষেধ আছে, তাহা পর্ববাজ- 
বিচার না করিলে অনুধাবন কর! যায় না ( স্থঃ ১৬ ডষ্টব্য )। 

(৩) (ক) বাংলায় অক্ষরের মাত্রা পুর্বধনিদ্দিষ্ট বা এব নহে, ছন্দের pattern বা! 
পরিপাটী অনুসারে ইহা! নিয়ন্ত্রিত হয় । পর্বধাজ-বিচার ব্যতিরেকে এই পরিপাটী 
ও তাহার আবশ্টাকতার স্বরূপ নির্দেশ কর! সম্ভব নহে ( স্বঃ ২৭-৩০ দ্রষ্টব্য )। 

(খ) যখন বাংলায় সম্পূর্ণ অপ্রচলিত কোন শব্দ ইংবান্জী বা অপর কোন 
বিজাতীয় ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া বাংলা কবিতার পাদ পূরণ করা! হয়, তখন 
এইরূপ শব্দের মাত্রাবিচার কিরূপে হইবে? রবীন্দ্রনাথের “চা-চক্র” কবিতায় 
“Constitution”, ‘আধুনিক!’ কবিতায় “mid-Victorian”, দ্বিন্তেন্্র লালের 
‘হাসির গানে’ “fowl, beef and mutton, 1১:০৮ প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বা শব্দ- 
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গুচ্ছ দিয়া পাদ-পূরণ করা হইয়াছে । এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাত্রীবিচার কেবলমাত্র - 
পর্ববাঙ্গ-বিচার অন্রসারেই করা সম্ভব ; অন্য কোন উপায়ে এইসব শব্দে অক্ষরের 
মাত্রাঁবৈচিত্র নির্ণয় করা যায় না। রণ 

(৪) বাংলা পছ্যে অমিতাক্ষর ছন্দোবন্ধে ও আরও অনেক স্থলে পর্বের্বর 
মধ্যেই ছেদ পড়িতে পারে । কিন্জ পর্বের মধ্যে যেখানে সেখানে এই ছেদ 
পড়িতে পারে না, পব্বশঙ্গ-বিচার করিয়া দুই পব্বশজ্জের মধ্যেই এইরূপ ছেদ 
বসান যাইতে পারে ॥ 


নয় মাত্রার ছন্দ 


গত ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের “বিচিত্রা” নয় মাত্রার ছন্দ সম্বন্ধে একটি 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম । বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার দেখিয়াছি 
বলিয়া মনে হম্ব না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্বৰ 
লইয়া ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্ত নয় মাত্রার পর্ব অবলম্বন করিয়! কবিতা! রচন। 
হইতে পারে কিনা--সে বিষয়ে পথনিদ্দেশ করিবার জন্য ছন্দঃশিল্পীদের আহ্বান 
করিয়াছিলাম । এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির 
লেখক-_আবণ ১৩৩৯ সংখ্যার “বিচিজ্ঞা*য় শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক | অপরটির 
লেখক-_-কার্ঠিক ১৩৩৯ সংখ্যার “পরিচয়”এ কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | প্রথম 
প্রবন্ধে প্রকাশিত উদ্াহরণের আলোচনা পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
ৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই । 

রবীন্দ্রনাথের মত-বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে 
পারে। তাহার পুর্ধপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং 
কয়েকটি নূতন দৃষ্টান্তও রচন! করিয়াছেন । বাংল! ছন্দে কি চলে আর না চলে 
এ সম্বন্তে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দঃশিল্লীর মতই প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্ত তাহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক 
আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার চন্র লইয়া 
যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্ত নয় মাত্রার গান্কব 


& 


০ ভীত * ৯ তি. 
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চটি ংলা ছে মূললুত্র 


 লইয়! ছন্দোবদ্ধ হয় কিনা তাহা বুঝাইবার বা দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই ॥ 


তিনি যে পর্ষধের কথা চিন্তা না করিয়া, চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহ! 
এ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায় । তিনি নয় মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের 
দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে “বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ 
নৈপুণোর দরকার করে না।”” এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি 


তিনি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা-সংখ্য। লইয়াই গণনা কর! 


হইয়াছে, চরণের উপকরণ পা্ব্বর মাত্রাসংখা! লইয়া গণনা করা হব নাই তাহা ত 
সুস্পষ্ট । একটু বিশ্লেষণ করা যাক্‌ । 
এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ দীড়ায়_ 


১1 চামেলির : খন-ছাযর়া- | বিতানে (8 41 8) +৩ 
বনবীশা : বেজে ওঠে | কী তানে । == (3 +৪) + ৩ 
পানে : মগন :; সেখা | মালিনী = (৩ +৩ 7+২)+৩ 
কৃষ্ণ £ মালায় : গাথা | শিখানে ॥ (৩+ ৩+ ২) +৩ 


এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব । প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার 
পর্ব ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ ( ০৭tঞle০ti০ ) পর্বব আছে । হয়ত কেহ 
অন্য্ভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন-__ 
চামষেলির : খন- | ছায়া : বিতানে =(8 +২)-+(২+ ৩) 
বন বীণা : বেজে | ওঠে : কী তানে। = (8 +২) + (২.৩) 
স্থপানে : মগন | শেখ! : মালিনী = (৩+ ৩) + (২ + ৩) 
কহুম : মালায় - | পাথ| : শিপানে ॥ = (৩+ ৩) + (২ +৩) 
এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মুল পর্কটি হয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি 
ছয় মাত্রার পূর্ণ ও এক্টি পাচ মাত্রার অপূর্ণ পর্বের সমষ্টি হইয়! দাড়ায় । 
এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বেও করিয়াছেল। যেমন-_ 














তাহারে শুধান্ু হেলে | যেমনি = (৩+৩+২)+৩ 
--নতমুখে চলি গেলা | তরুণী স্(৪ +৪8) +৩ 
--এ খাটে বীধখ্বি মোর | তরলী = (3+ ৩ +২)+৩ 


এ রকম প্রত্যেক চরণের সক্ষেত ৮4৩ । 
৬+৫ সক্ষেতের উদাহরণ ও পাওয়া যায় 
শিল! রাশি রাশি | পড়িছে খসে = (২+ ৪)+ (৩+২) 
=গরজি উঠিছে | দারুণ রোধে = (৪4:৩) + ($48) 7 
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নয় মাত্রার ছন্দ ১৮৯৯ ' 
প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই স্ম্কেতের ছন্দ । 
২। মিলন-ম্থলগনে | কেন বল =(৩+৪5) +8 
নয়ন করে তোর | ছল্‌ ছল! (54+ +৪ 
বিদায়-দ্বিনে যবে | ফাটে বুক, = (৩7৪) +৪8 
সে দিনে! দেখেছি তে! | হালিনুখ ॥ = (৩+5) 7৬ 


এখানে মুল প্রর্বব সাত মাত্রার । এ সক্ষেতের উদ্গাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার" 
কাবোও পাওয়া যায়” 

তাহাতে এ জগতে | ক্ষতি কার, 

নামাতে পারি যদি | মনোক্তার ? 

দু’ কথ! বলি যদি | কাছে তার 

তাহাতে আসে যাবে | কী বা কার ? 


তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্ববপ্রকাশিত কাব্য হইতেই 








৩। গগনে গরজে মেঘ, | বন বর্ষ! =৮4+৫ 
f কুলে একা বলে আছি, | নাহি ভরম! ৮ +৫ . 
রঙীন খেলেন! দিলে | ও রা! হাতে =৮ +৫ 
তখন বুঝিরে, বাছা, | কেন যে প্রাতে = + ৫ 
এই ছুই উদাহরণেই মূল পর্বব আট মাত্রার | 
পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 
৪ | হে বীর জীবন দিয়ে | সরশেরে জিনিলে স০(৬+৩++২)+0৯+৩) 


নিজেরে নিহম্থ করি | বিশ্বের কিনিলে (e+ ৩+২)+ (54+ ৩) 


এখানে ‘মূল পর্বর আট মাত্রার । পূর্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়” 
যেমন-__ 
দিল শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরলী ৮+" 
সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন সেখানে মুজ্রিত দুইটি 
পংক্তি যোগ করিয়। তবে সতেরটি মাত্র! পাওয়া যায় । পার লে বে সতের 
মাত্রার পর্কা- নাই তাহ! বলাই ‘বাহুল্য । 
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2৯০ বাংলা ছন্দের মুলসুত্র 
৫ ভর! নদী ছুই কূলে কুলে 
কাশবন ছুলিছে। 
পূর্ণিমা! তারি ফুলে ফুলে 
আপনারে ভুলিছে । 

এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১*, ৭, ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে । এক 
“একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা 
পড়ে । প্রথম ও তৃতীয় পংক্কতির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি কি পৃর্ণষৃতি 
তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে । যদি তাহাকে অদ্ধঘতি বলিয়াও ধরা 
যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, 
সুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের 
মনে হয় যে এখানে দশ মাক্ঞার পর্ববও লাই, দশ মাত্রার পর্ধবব থাকিলে কাব্যের যে 
গাভ্ভীর্ধ্য থাকে তাহার নিতাস্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পৎদ্ভ্ির 
শেষে পূর্ণ যতি আছে বলিয়া মনে হয়, সুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক 
একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই । প্রতি চরণে ছুই পব্ব, এবং মূল পব্ব প্রথম ও 
তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতৃর্থে চার মাত্রার । মুল পক্ৰব সর্বত্রই 
ছয় মাত্রার অথবা সর্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও 
চলিতে পাবে। 

উনিশ মাতার ছন্দের যে উদাহরণ কবিগুরু দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি 
যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায না। অথ5 এক একটি পংক্তি আসলে | 
এক একটি চরণ ; পব্ব নহে, পবব্বাঙ্গ ত নহেই । 


। ঘন মেঘভার | গগন তলে ০৬7৭ 
বনে বনে ছায়। | তারি, আর ৬৩ 

একাকিনী বসি | নয়ন-জলে লন £ 

কোন বিরহিনী | নারী । =৬+২ 


এখানে ছয় মাত্রার পব্বব অবলম্বন করিয়। ছন্দ রচন! করা হহইয়াছে। প্রতি 
চরণে দুইটি পবব” প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ । প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূণ 
পর্বটি পাচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দু মাত্রার । 

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাতরণ কবিগুরু দিয়াছেন, সেখানেও এ এ মন্তব্য 
খাটে । দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ হোগ না করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, 
‘ছন্দের শূল উপকরণ যে পর্ব .তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়! মাত্রা পাওয়া ঘাইতেছে। 


চি 


রদ 





নয় মাতার ছন্দ ১৯১ 


৭ বিচলিত কেন | মাধবী শাখা! ৯৬৪ 
মঞ্ররী কাপে | খর খর = ৬4+ ৪ 

কোন্‌ কণা তার | পাতায় ঢাকা ০০৬৫ 
চুপি চুপি করে | মরমর সু ৪ 


দৃষ্টাম্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝ যায় যে রবীন্দ্রনাথ পব্বের মাত্রার 
কথা এ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের * 
অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ ক্লোকাদ্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব 
করিয়াছেন। কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টাস্ত হিসাবে যে উদ্দাহরণগুলি তিনি 
দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, লয় মাত্রার পবব পাশয। 
যায় না, তাহা বিচিত্র নহে । দশ মাত্রার পব্ব ই বোধ হয় বাংল! ছন্দের বৃহত্তম 
পব্ব, এতদপেক্ষ। বৃহত্তর পব্বের ভার সহ কর। বাঙালীর ছন্দে বোধ হয় সম্ভব 
নহে ॥ সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রাসংখ্যা লইয়া বাংলা ছন্দের পর্বর্ব 
গঠন করা অসম্ভব। 


পব্ব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি, কারণ পর্ববই বাংলা ছন্দের উপকরণ । 
পব্বের সহিত পব্ব গ্রথিত করিযাই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয় ; পর্বের 
মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝ। যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পব্বের মাত্রাসংখযা 
পরিমিত বলিয়াই তাহ মিতাক্ষর । পব্বের মাত্রাসংখা। ঠিক রাখিয়া নানাভাবে 
চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের এঁক্য বঙ্গায় থাকে, কিন্ত যদি পব্বের মাত্রা- 
সংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্র! বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বার! 
ছন্দের একা বজায় রাখা যাইবে না। দু’ একটি উদাহরণের দ্বারা আমার 
বক্তব্যটি পরিস্ফট করিতেছি । 


তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি 


এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা । 
সকাল বেলা কাটিয়। গেল বিকাল নাহি বায়- 


এই চহ্ণটিতেও মোট সতের মাত্রা । কিন্ত এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা 
সমান বলিয়া তাহাদের সতের মানার চন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব 
হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার 
উত্তর__লা ॥. কারণ, এই দ্ঈটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন । 





৯০৯২ বাংলা ছন্দের যুলসূত্ 


এই পার্থকোর স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণ-স্থানীয় পবেব র মাত্রা হইতে ॥ 
প্রথম. চরণটিতে মূল পব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ 

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি =(৬+৬-+৫) 
দ্বিতীয় চরণটিতে মূল পব্ব পাচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইকরুপ__ 

সকাল বেলা | কাটিয়। গেল | বিকাল নাহি | যায় = (ৎ+৫+৫+২) 

ছয় মাত্রার ও পাচ মাত্রার 'পব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক ।* এই পার্থকোরা 

জন্যই উদ্ধত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্ররুত্তির বলিয়া মনে হয়। কাজেই 
ছন্দের পৰিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পব্বের 
মাত্রাসংখার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন 


লাভ নাই । 
আর একটি উদাহরণ দিই-_ 
হেরিনু রাতে, উত্তল উৎসবে 

তরল কলরবে 

আলোর নাচ নাচায় চাদ সাগরজলে যবে, 1, 

নীরব তব নত্র নত মুপে 

আমারি আঁক! পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে । 

দেখিন্ু চুপে চুপে 


আমারি বাধ! মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে 
অঙ্গে তব হিলোলিয়। দোলে 
ললিত-গীত-কলিত-কলোলে॥ 
উদ্ধ ত স্তবকের ভিন্ ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২১ ১৭, ৭, ১৭, ১২, 
১২ মাত্রা আছে} এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্য। হইতে অথবা নির্দিষ্ট 
মীজ্ঞার চরণ-সন্িবেশের রীতি হইতে এখানে স্ভবকের একাস্থত্র পাওয়া যায় না । 
কিন্ত বরাবর পাঁচ মাত্রার মুলপর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে, ছন্দের 
এক্য বজায় ‘আছে। ইহা! হইতে বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় 
পর্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে । 
এই উপলক্ষে পর্ব সম্বন্ধে ছু একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। 
প্রত্যেক পর্বের পরে একটি অদ্ধবতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার 
একবারের ঝোক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্-ক্ষণের 
জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে । জিহ্বার এক এক বারের ঝোকে: ক্লান্তিবোধ 


ক 











নয় মাত্রার ছন্দ ১৯৩ 


বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পধ্যন্ত ঘতট। উচ্চারণ করা! যায় তাহারই 
লাম পর্ব্ব। - 

এক একটি পর্বব দুইটি বা তিনটি পর্ববাঙ্গের সমষ্টি । অন্ততঃ দুইটি পর্বধাঙ্গ 
না থাকিলে পর্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির 
বেশী পর্ববাজ দিয়া পর্বব গঠিত হয় না, গঠন করিতে গেলে তাহা বাংলা ছন্দের 
গতির ব্যভিচারী হইবে । এক একটি পর্ব্বাহক্গে এক হইতে চার পধাস্ত মাত্রা 
থাকিতে পারে। * এক একটি পর্ববাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা 
একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান । পর্বাঙ্গ স্বরগাস্তীর্ধ্যের উত্থান-পতনের 
এক একটি তরঙ্গের অন্ুলরণ করে । 

পর্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক 
পর্ক্বের সমষ্টি । পর্বের পর অদ্ধধতি, আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে । 

এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন 
সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক । 

(ক) আধার রজনী পোহাল, 


এখানে প্রত্যেক পংক্রিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্ত এক একটি পংক্তি কি 
এক একটি পর্বব, না, চরণ ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অদ্ধষতি, লা, 
পূর্ণযতি ? জিহ্বার ঝৌোৌক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে, না, 
পূর্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নৃতন ঝৌকের আরম্ভ হইতেছে? ইহার 
ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে ?-_ 

আঁধার : রজনী : পোহাল। 


জগৎ £পূরিল পুলে | 
মিলন : প্রভাত : কিরশে | 


মিলিল : ছ্যলোক : ভূলোকে | মে 
এইরূপ, না, 
আধার : রজনী | পোহাল, = (৩+৩) 1৩ 
জগং £ পুরিল | পুলকে, = (৩+৩)+৩ 
বিমল : প্রভাত | কিরণে = (৩৩) +৩ 
মিলিল : ছ্যলোক | ভুলোকে, =(৩+-৩) +৩ 
এইরূপ ? 8১3 9 
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‘2৯8 ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


আমার মনে হয়, উদ্ধত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্ব্বই মৃলপর্বব, এবং দ্বিতীয় 
প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক । করেকটি যুক্তি এ সম্পর্কে উত্থাপন 
কাঁরতেছি । 8৯ 

“আধার” ও “রজনী” এই দুইটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির 
যে প্রবাহ, “রজনী”র পর “পোহাল* উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যেও কি ধ্বনির 
সেই প্রবাহ? “আঁধার” ও “রজনীশ্র মধ্যে যতি নাই, কিন্ত “রজনী”র 
পরে কি একটি হ্রশ্বযতি বা অদ্ধষতি আসে না? যদি আসে+তবে এ খানেই 
পর্ব্বের শেষ ও নৃতন একটি পর্বের আরম্ভ । ৃ 

“পোহাল” শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং এখানেই একটি বাক্যের 
শেষ হইয়াছে । স্থতরাং এখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক 
নহে? যদি এখানে পূর্ণযতি আসে, তবে এখানে একটি চরণের শেষ 
হইয়াছে । জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে elliptical বা অপূর্ণ চরণের 
ব্যবহার হয় সেখানে ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পাকের্ব চরণ গঠিত হইতে পারে 
না। ইহার কারণ এই যে হস্বযতি বা অর্ধধভি মোটে আসিল না, একেবারেই 
পূর্ণধঘতি আসিয়া পড়িল__এইভাবে উচ্চারণ হয় না। স্থতরাং, “পোহাল” 
শব্দের পর যদি পূর্ণঘতি থাকে তবে তাহার পুবের্ব কোথাও হ্ৃন্ষধতি নিশ্চয়ই 
আছে এবং সেইখানে পর্বের শেষ হইয়াছে । ্‌ 

পরের দুইটি উদ্দাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাটে । সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্বে 
রচিত। 


(খ) গোড়াতেই £ ঢাক | বাজন! EE 
কাজ কর! £ তার | কাঙ্গ ন! কু (৪ +২)-+৩ 
(গ) শকতি £ হীনের | দাপনি =(৩ +৩) +৩ 
আপনারে : মারে | আপনি (৪ +২)+৩ 


ছয় মাত্রার পর্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাহার 
প্রবণতা স্বাভাবিক । | 

(৩+৩+৩) এই সক্ষেতে নয় মাত্রার ছন্দ: রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ 
তাহা (৩4+৩)4৩ হইয়া দাড়ায় ; অর্থাৎ যাহাকে নয় মাত্রার পর্ব বলিতে চাই 
তাহা ছয় মাতার একটি মুল পর্বব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি 


1 স্‌ 
b 








আয় মাত্রার ছন্দ ১৯১৫ 


এই উদ্দাহরণগুলিতে যে নম্মমাত্রার পর্ব নাই তাহার একটি crucial test 
বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব । আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা! করা বাক-। 
(ঘ্) আসন দিলে অনাহতে | | 
ভাষণ দিলে বীণ! তানে, 
বুঝি গো! তুমি মেঘদূতে 

পাঠায়েছিলে মোর পানে ॥ 
এখানে মুলপর্বৰ হয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্কিতে নয়টি মাত্রা আছে । 
মূল পর্ধ্ব পাচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 


একটি পাচ মাত্রার পূর্ণ পর্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব । ছন্দোলিপি 
করিলে এইরূপ হইবে-_ 


আমন দিলে | অনা: হতে =(৩+২)+ (২+২) 
ভাষণ £ দিলে | বীণ! £ তানে, = (৩+ ২) + (২+২) 
Es তুমি | মেঘ : দূতে = (৩+২) + (২+ ২) 


পাঠায়ে : ছিলে | মোর £ পানে = (৩+২) + (২+২) 


এখানে (৩+২-+9) সক্ষেতের পর্ব নাই, (৩+২)-4+(২+২) সঙ্ষেত্তের 
চরণ আছে । “আসন” ও “দিলে” এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির 
প্রবাহ, “দিলে” ও “অনাহতের” মধ্যে সেরূপ নয়। “দিলে” শব্দটির পর 
একটি যতি অবশ্যন্তাবী, সেখানে একটি পর্বের শেষ ধরিতেই হইবে । 
এতস্ডিন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্ষেতে পর্ধ রচিত হইতে পারে কি না সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি a priori আপত্তিও আছে । প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা 
করিব J 
"(5)" -- 7. বলেছিন্গু বসিতে কাছে, 
| দেবে কিছু ছিল ন! আশ1। 
দেবো বলে যে জন যাচে 
বুঝিলে না| তাহারে| ভায1। 


এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব, 
প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাচ মাত্রার । সঙ্কেত (২+২)+(৩+২)7 
প্রথম চার মাত্রার পর একটি অদ্ধঘতির লক্ষণ সুস্পষ্ট । 

7 একটু চেষ্টা করিয়া! বরং “এখানে এক বোকে সাত মাত্রা পধ্যস্ত উচ্চারণ 








১৯৬ ংলা ছন্দের মুলসুত্র 


করিয়া প্রতি পংক্তিতে সাত মাত্রার একটি পূর্ণ ও ছুই মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্বৰ 
রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে । 


(চ) বিজুলী কোথা হ’তে এলে 
তোমারে কে রাখিবে বেঁধে । 
মেঘের বুক চিরি গেলে 
অভাগ। সরে কেদে বেঁদে । 
(ছ) মোর বলে ওগো গরবী 
এলে যদি পথ ভুলিয়া । 
তবে মোর রাড করবা 


নিজ হাতে নিয়ে! তুলিয়! ৷ 
এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব ছয় মাত্রার । (চ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে 
তিন মাত্রার পর এবং (ছ) উদ্নাহরণে প্রতি পংক্রিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা 
বেশী ফাক ইচ্ছাপূর্ব্বক রাখিয়া লেখ। হইয়াছে। স্থবতরাং এ এ স্থলে যে 
নৃতন করিয়া ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ব শেষ করিয়া আর একটি 
পর্ধব আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝ! যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক । 
স্মরণ রাখ! উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্বব আছে, পর্ববাঙ্গ নাই । চার মাত্রার 
চেয়ে বড় পর্ববাঙ্গ বাংলায় অচল । 
(জ) বারে বারে যায় চলিয়া 
ভাসায় নয়ন-লীরে সে, 
বিরহের ছলে ছলিয়! 
রি মিলনের লাগি ফিরে সে। 
রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪ + ৪4+ ১--এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়! পড়িতে বলিয়া 

ছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন । নহিলে যে ভাবে 
শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে । 

তামার ন | য়লনীরে | সে 
অথবা শী 

যাবার বে | লার, ছয় | রে 
এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু ক্কত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই 
আসিতে পার । এক, ছুই বা তিন মাত্রার ছ্ধোট শব্দকে ভাঙিয়! পর্ব অথব। 








নয় মাত্রার ছন্দ ১৯৭ 


পর্ববাঙ্গ-গঠন এক স্বরাঘাত-প্রধান (বা ছড়ার ) ছন্দে চলে । অন্যত্র কেবল 
অপূর্ণ অস্তিম পর্ব-গঠনের সময়ই ইহ! চলিতে পারে । উপরের উদাহরণে যে 
শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন কর! হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু "নয়ন” 
ও “বেলায়” এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু ক্ুত্রিমতা 
ঘটিয়াছে ॥ রবীন্দ্রনাথ এ স্ত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে *“চরণের শেষে যেখানে 
দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে 
তাকে আসন দেওয়া যায়”; * কিন্তু অন্যত্র তাহা চলে না। 

যাহা হউক, চার চার মাত্র! করিয়াও যদ্দি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি 
বিভাগ যে পর্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই । রবীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলিতেছেন যে “চরণের শেষে দীর্ঘ যতি” আছে বলিয়া পংক্কির 
শেষের শ্ধ্বনি*কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে । স্ৃতরাং এখানে যে চার 
মাত্রার পর্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎ্সম্বন্ধে কোন আলোচনা নিস্্রয়োজন | 


(ঝ) আলে! এল যে দ্বারে তব 
ওগো! মাধবী বনছায়া । 
দৌোহে মিলিয়| নব নব 


তুণে বিছায়ে গাখো মায়া ॥ 
এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পর্ব নহে । লিখিবার কায়দা হইতেই 
বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির ছুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে 
এবং তদস্ুসরূণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম ছুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন 
রাখিতে হইবে । স্তরাৎ বড় জোর এখানে সাত মাত্রার পর্বব পাওয়া যায় । 
সে ক্ষেত্রে ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+ (৩7৪), (২:৩৪) নহে । নতুবা 
(২-++৩)+ (২+২) এই সক্ষেতে মূল পব্ব পাচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ 
চলিতে পারে। সমগ্র পংক্কিটি একটি পর্ব এবং ইহার মধ্যে অর্দ্ধযতিরও স্থান 
নাই-_এনপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা পরে বলিতেছি। 
(ঞ) সেতারের তারে ধাননী 
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া।। 
গোধূলির রাগে মানসী 
এ + সুরে যেন এলো! সাজিয় ॥ 
এখানে মুল পব্ব ছয় মাত্রার । প্রতি পংক্তিতে দুইটি পৰ্ৰ; প্রথমটি ছয় 
মাত্রার, দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব । (ছ) উদ্াহরণের সহিত ইহার 
* প্বাংলাছন্দের মূলনুত্রে”র ২১" (ক) সুত্রে এই কথাই বল! হইয়াছে । 











CENTHAL 
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ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই । নিজ হাতে নিয়ে তুলিয়া” ও “সুরে যেন এলে! 
সাজিয়া" ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই । 
(উ) জলে ভরা নয়ন-পাতে 


মেঘ-রাগিণী । 
কি লাগিয়! 


বিজনরাতে 

উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী & 
এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পবব। প্রথমটি 
৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার । ৪ ও « মাত্রার পর্ববাজ-সশ্বলিত = মাত্রার 
পব্বব এখানে নাই । প্রথমতঃ পাচ মাত্রার পব্বাঙ্গ হয় না। উপরের পংক্তি- 
গুলিতে ‘নয়ন-পাতে’ ‘মেঘ-রাগিণী’ প্রভৃতি এক একটি পব্ব, পব্বীঙ্গ নহে; 
পড়িতে গেলেই একাধিক 7৮৪৪৮ বেশ ধরা পড়ে । লিখিবার কায়দা হইতেও দেখা 
যায় যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাক রাখা হইয়াছে । তাহাতেও 
বোঝা যায় যে এ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ এ খানে পর্বব-বিভাগ হইয়াছে । 

ক্তরাং দেখা যাইতেছে যে নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদ্দাহরণগুলি 
রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয় মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার পর্ব্বের 
দৃষ্টান্ত নহে । 
* এইবার ০rucial €০৪1 বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি । পর্ববমাত্রকেই পর্ববাঙ্গে 
বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে । আট মাত্রার পর্ববকে ৪47৪ অথবা ৩৩4২. 
সঙ্কেত অঙ্গুসারে, দশ মাত্রার পর্বকে ৩+৩+৪, ৪+৩+৩, ৪+৪+২, 
২৪4৪ সঙ্কেত অনুসারে পর্ব্বাঙ্গে বিভক্ত কর! যায় ॥। কিন্ত দুইটি পর্ষ্বের মোট 
মাত্রা সমান থাকিলে তাহাদের পর্ধাঙ্গ-বিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন হইলেও 
তাহারা একাসলে স্থান পাইতে পারে । নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া যে উদাহরণ- 
গুলি দেওয়া হুইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে। যদি বিভিন্ 
সক্ষেতের পংক্কিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুন থাকে তবেই প্রমাণ 
হইবে যে পংক্তিগুলি পব্ব। যদ্দি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
মধ্যে পব্ব গত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও ক কারণে 
ছন্দঃপতন হইতেছে । অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পব্বব নহে । এইবার পরীক্ষা 
করা যাক । রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্কিগুলি উদ্ধত করিতেছি-__ 


গাভীর গুরু গুরু রবে 











ল্য মাতার ছন্দ ১:৯ 


অর্থের খিচুড়ি হৌক, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি প্রতি পংক্কিতে নয় 
মাত্র! কিন্ত বজায় আছে । 


শুকতার! চাদের সাথী 
সাখী নাহি পায় আকাশে ৷ 
চাপা, তোমার আভিনাতে 
ভাসায় নয়ন লীরে সে । 


এ স্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্ত ছন্দ অক্ষুণ আছে কি? 

এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে 
চাই । তার রচনা হইতেও ঠিক্‌ প্রমাণ পাওয়া! গেল না, কারণ তাহার উদ্াহরণে 
প্রতিলম পংক্তিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। ‘গুরু ছন্দ গৰ্জ্জন’ ‘করি 
বৃস্ত বৰ্জ্জন” এই দুই পংক্তিতে একই সক্ষেত, (২+৩)+৪। সেইরূপ “রাখিলাম 
নয় মাত্রা’ ‘করিলাম মহাযাত্র’ এই দুই স্থলে সক্কেত (৪+২)+৩। তত্রাচ 
“হন্দ কিছু হইয়াছে কিনা ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন” । 


এইবার নয় মাত্রার পব্ব রচনা বাংলায় সম্ভব কিনা তৎ্সম্বন্ধে দু’ একটি তর্ক 
উত্থাপন করিতে চাই । পূ্্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি 
বোঝান স্থবিধা হইবে | | 


পূঃ পঃ__নয় মাত্রার পব্ব বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই । বাংলায় বিষম 
মাত্রার পব্বব চলে এবং দশ মাত্রা পর্ধ্যন্ত দীর্ঘ পব্বের চলন আছে । 
স্থতরাং নয় মাত্রার পব্ব বেশ চলিতে পারে । 

উঃ প:--কিন্ত তাহার উদাহরণ দিতে পার ? ৯ 

পৃঃ পঃ__-উদ্দাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পক্ব কবির! 
হয়ত ব্যবহার করেন নাই । কিন্ত ভবিষ্যতে করিলেও করিতে পারেন। 

কী না করিবার কোন কারণ আছে কি? 

উঃ পঃ_আছে। বাংলা ছন্দের পব্বগঠনের রীতি সনুসারে নয় মাত্রার পব্ব 
রচিত হইতে পারে না। 

পৃঃ পঃ--কেন ? 

উঃ পঃ--পর্ববমাত্রেই দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি । বাংলায় যখন চার মাত্রার 
চেয়ে বড় পর্ধাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্ববাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব 
রচিত হইতে পারে ন! । যদি তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব 








©) 
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রচনা করিতে হয়, তবে নিম্লিখিত কয়েকটি সক্ষেতের অঙ্গুসরণ করিতে 
হইবে । (অ) ২+৩+৪, (আট) ৪+৩+২, (ই) ২+৪-+৩, 
(ঈ) ৩+৪-+২, (উ) ৩+৩+৩, ডে) ৩+২+৪, (ঝ) ৪+২+৩, 
(এ) ৪+৪+১, (এ) ৪+১+7৪, (ও) ১+৪4+৪। কিন্ত এই দশটির 
মধ্যে (ই), ছি), (উ), (ঝ), (এ) নামক সঙ্ষেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে 
দৈর্খ্যের ক্রম অনুসারে পর্ববাঙ্গ গুলিকে সাঙ্গান হয় নাই, স্তরাৎ বাংল! 
ছন্দের একটি মূল রীতির বাভিচার হুইম্বাছে । বাকী রহিল পাঁচটি, 
(অ), আ), (উ), (এ), (ও) । তন্মধ্যে (অ), (আ), (এ), (ও) নামক সক্ষেতে 
যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্ম মাত্রার পর্বাঙজ্ের পর পর সন্কিবেশ হইয়াছে । বিষম 
মাত্রার পর্বাঙ্ষ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল ভাব আসে, তজ্জন্যা 
অ'বলনম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয় ; অর্থাৎ 
কেবলমাত্র দুই পর্ববাঙ্গযোগে রচিত পর্ক্বেই বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত 
হইতে পারে । তিন পর্ধাঙ্গ বিশিষ্ট পর্বের অযুগ্য মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত 
হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্য মাত্রার পর্ববাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের 
সাম্য রক্ষা করিতে হয় । রবীন্দ্রনাথ “সবৃজপত্রে” ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ- 
, গুলি পূর্বের লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই তত্বের আভাস আছে। 
‘পরিচয়ে’ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাজ্ঞার ছন্দের যে উদ্দারণগুলি দিয়াছেন 
সেগুলিতে যে তিনি পংক্তিতে বাস্তবিক একাধিক পর্বের বাবহার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেও একথ। প্রমাণ হয়। 
পৃঃ পঃ-_কিন্ত (উ) চিহ্নিত পর্ব্াক্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই। 
উঃ পঃ- হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছয় মাত্রায় পর্বব-বিভাগ করার প্রবৃত্তি এত 
সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্য সংখ্যা । 
অযুগা সংখ্যার পর্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাচ ও সাত মাত্রার 
পর্বব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা খঞ্গতির পর্ব 
হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম মাত্রার পর্ববাঙের 
পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক, সম মাত্রার তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া Syncopated 
movement রাখ! যায় না। 
পুঃ পঃ-_এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যেই আছে বটে, তত্রাচ ৩4-৩+৩ সকঙ্ষেতের 
পব্ব ও ন! কেন ? অবশ্য Syncopated movement লা হইতে 
র, কিন্ত_অন্য রকমের গতিও ত সম্ভবু। কোন ভবিশ্যাৎ ছন্দ:শিল্পীর 











নয় মাত্রার ছল্দ ০১. 


রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে | প্রাচীন তরল ত্রিপদীর শেষ পদ কি 
৯ মাত্রার পর্ব নহে ? - 


৯৯৪% | 





- টার... ররর 


রবীন্দনাখ পরে এই প্রবন্ধের এক উত্তর দিয়াছিলেন । কবিগুরুর সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত 

হওয়ার ইচ্ছ! ছিল না বলিয়। আমি কোন প্রত্যুত্তর করি নাই । দ্বিতীয় প্রবন্ধে-ও রবীজনাখ 
আমার যুক্তির উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়। মনে হয় না, পর্বব ও চরণ লইয়া গোলমাল করিয়াছেন, 
তক যে নয় মাত্রার চরণ নহে, নর মাত্রার পব্ব লইয়া, তাহ! অনেক সময়ে বিশ্মত হইয়াছেন । 
অনেক সময়ে আমি যাহ! বলি নাই তাহ! আমার ক্ষন্ষে চাপাইয়| দিয়াছেন, আবার কখন কখন 
“পঞ্চমাত্র! ঘটিত এই বারোমাত্র।” প্রভৃতি বলিয়। আমার যুক্তি-ই অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিযাছেন । 

এ প্রবন্ধটি পুনমুগ্রণের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ॥ কিন্ত বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় হইতে প্রকাশিত 
“ছন্দ” নামক গ্রন্থে রবীন্দনাথের এ সম্পর্কে লিখিত দুইটি প্রবন্ধ-ই স্থান পাইয়াছে বলিয়া বন্ধুদের 
অনুরোধে বর্তমান প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করিলাম ॥ 

পরিশেষে বল! আবশ্যক যে ছান্দলিক হিসাবে কবিগুরুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কাহারও চেয়ে 
কম নছে। “সবুজপত্রে" প্রকাশিত তাহার প্রবন্ধাদি পড়িয়াই ছন্দের আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি 
হয়। ১৩৩৮ সালের বৈশাখে ভাহার সহিত আমার দেখ! হয়, এবং ছন্দ লইয়! আলোচন! হয়। 
তিনি মুখে ও পত্রে এ বিষয়ে আমার প্রয়াস সম্পর্কে তাহার যে অভিমত জ্ঞাপন করেন, তাহাতে 
আমি ধন্য বোধ করি ॥ পরে ছন্দ সম্পর্কে তিনি যাহা! লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার মতেরই 
পৌধকতা! হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । ভাহার সহিত আমার কদাচ যে মতভেদ হইয়াছে তাহা একটা 
পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার ব! নগণ্য বিষয় লইয়!। ছন্দ সম্পর্কে তাহার অনুভূতির প্রামাশাত! 
আমি নতমন্ডরকেই হ্বীকার করি । * 


. ক 


4 
ক. 





গচ্যের ছন্দ ক 


পছ্যের ছন্দ লইয়া! প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই অল্লাধিক চর্চা হইয়াছে, এবং 
বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত কাবাছন্দের রীতি নির্ণয়ের চেষ্টাও হইয়াছে । কিন্ত 
“ছন্দ কেবল পছ্যে নয়, গছ্যেও আছে । ব্যাপক অর্থে ধৰিলে, ছন্দ, সমস্ত সুকুমার 
কলারই লক্ষণ । সুলিখিত শগছ্যও যে সুন্দর হইতে পারে তাহা আমর! সকলেই 
জানি, এবং সেই সৌন্দর্য্য যে মাত্র অর্থগত বা ভাবগত নয়, তাহার যে বাহা রূপ 
আছে, ধ্বনি-বিন্যাসের কৌশলে তাহা যে “কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ 
করিতে ও আবেগের ছ্যোতনা করিতে পারে, সে রকম এক্ট! বোধ আমাদের 
অনেকের আছে । অর্থাৎ ছন্দোম্ষ গছ্যের অস্তিত্ব আমরা অনেক সময়ে অন্ফভব 
করিয়া থাকি । কিন্তু গছ্যছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তাদুশ চেষ্টা! হয় নাই, এবং 
ইহার প্ররুতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও খুব স্পষ্ট নহে । (Aristotle বলিয়া 


রাহা 


কিসে-_এতৎ্সম্বক্ধে Arist০t!e-এয় মতামত জ্ঞানা যায় না । যাহারা Latin 
ভাষার বিশেষ চচ্চা করিয়াছেন তাহার! (i০e৮০ প্রভৃতি স্থবক্তা ও স্থলেখকের 
রচনায় ছন্দের সুস্পষ্ট লক্ষণ পাইয়াছেন এবং নিয়মিত 51505 ব্যবহার ইত্যাদি 
রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন! Latin ভাষার শেষ যুগেও Vulgate Bible 
ইত্যাদিতে ছন্দের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইংরাজী ধশ্মপুত্তকাদিতে Vulgate Bible-এর 
প্রভাব যথেষ্ট, এবং ছন্দোলক্ষণাত্মক গত্য ব্যবহারেও সে প্রভাব লক্ষিত হয়। 
কিছুকাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যরসিকবুন্দের মধ্যে কেহ কেহ গছ্যের ছন্দ লইয়া 
আলোচনা করিতেছেন এবং তাহার ফলে ইংরাজী গগ্যছন্দ সম্পর্কে সমস্ত জিজ্ঞাসার 
তৃপ্তি না হইলেও এতদ্বিষয়ে ধারণা অনেকটা পরিক্ষার হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে 
বাংল! গগছ্যছন্দ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি তথ্য আলোচনা করার চেষ্টা হইবে ৷ 
রাজী উচ্চারণে &০০৪:/৮-এর গুরুত্ব সব্বাপেক্ষা! অধিক বলিয়া %০০৪)/-এর 
অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্ররুতি নির্ভর করে। ইংরাজী পছ্যছন্দের ন্যায় 
মন গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! মৎ্প্রণীত Studies in the Rhythm of Bengali 
Prose and Prose-Verse (Journal of the Department of Letters, Calcutta 
University, Vol. XXXII) লায়ক প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে । এ 
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গছ্যের ছন্দ ২০৩ - 


ইৎরাজ্জী গদ্যছন্দেও aCCent-ই সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিলক্ষণ । কিন্ত বাংলায় 
যতির অবস্থানের উপরেই ছন্দের প্ররুতি নির্ভর করে । ' দুই যতির মধ্যবর্তী 
শব্দসমন্টি বা পব্রের মাত্রা অনুসারে বাংলায় ছন্দোবিচার চলে । পছ্যছন্দ ও 
গছ্যছন্দ উভয়ত্ৰই এ কথা খাটে । ছন্দোময় গছ্যেরও উপকরণ--এক এক কঝোৌকে 
(1m pulse) সমুচ্চারিত শব্দসমষ্টি অর্থাৎ পবর্ব। একটা উদ্দাহরণ দেওয়া যাক 

“সত্য সেলুকস্‌! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড স্ুর্ধ্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে. 
দিয়ে যায় ; আর রাত্রিকালে শুভ চন্দ্ৰমা এসে তাকে শ্লিক্ধ জ্যোৎস্রায় স্্রান করিয়ে দের । তামসী 
রাত্রে অগণ্য উচ্ছল জ্যোতিঃপুঞ্তে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে 
থাকি। প্রাবুটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগন্ভীর গঞ্জনে প্রকাণ্ড দৈতাসৈম্যের মত এর আকাশ ছেয়ে 
আসে, আমি নির্ববাক্‌ হ’য়ে দাড়িয়ে দেখি । এর অভ্রভেদী ধবল তুবার-সৌলি নীল হিমাত্রি স্থিরভাবে 
দাড়িয়ে আছে । এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছালে del ba ities এর মরুভূমি বিরাট 
শ্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেল! কর্চ্ছে ।" 


( দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় চন্দ্ৰগুপ্ত, প্রথম দৃশ্য ) 
উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির ভাষা গদ্য হইলেও তাহ! যে ছন্দোময়-__-এ 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাংল! গছ্যছন্দের ইহা খুব উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ নয় । এতদপেক্ষা আরও চমৎকার ও আবেগময় ছন্দোবদ্ধ পছ্য-_ 
রবীন্দ্রনাথ, বক্ষিমচন্দ্র ও কাঁলীগ্রসন্ন ঘোষের গদ্য-রচনায় পাওয়| যায়। কিন্ত 
উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তির রীতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই বোধ 
হয় সুপরিচিত । সহর মফস্বলের রঙ্গমঞ্চে এমন কি অনেক বিদ্যালয়েও বহুবার 
এই কয়েকটি পংক্তির আবৃত্তি হইয়াছে ॥ সুতরাং এই রচনার ছন্দ লইয়া 
আলোচনা করিলে তাহা সকলেরই প্রণিধান করা সহজ হইবে । 

(যতি মাত্ঞানেদে দুই প্রকার_অর্দ্ধযধতি ও পূর্ণযতি। গদ্যে এক একটি 
phrase বা বা অর্থবাচক শব্দসমষ্টি লইয়!, কখন কখন বা এক একটি শব্দ লইয়া 
এক একটি পব্ব গঠিত হয়, এবং এবছ্িধ পব্বের পর একটি অদ্ধঘতি পড়ে । 
কয়েকটি পব্বব সহযোগে গদ্যের এক একটি বুহত্তর বিভাগ অর্থাৎ বাক্য বা 
খণ্ডবাক্য গঠিত হয়, এবং তাহার পরে এক একটি পূর্ণযতি পড়ে ।) উদ্ধত পংক্তি 
কয়েকটির পব্ববিভাগ করিলে এইরূপ দাড়াইবে । 


[1 চিহ্ছের দ্বার! অদ্ধযতি এবং ॥ চিন্ছের দ্বার! পৃর্ণঘতি নিদ্দেশ কর! হইবে ] 


১ম বাক্য - সত্য, | সেলুকস্‌ |! 
২য় ,*- কি বিচিত্র | এই" দেশ || 


Les 


__ অস্ততু'ক্ত পর্ববাঞ্জগুলি হয় পরস্পর সমান হইবে, না হয়, তাহাদের মাত্রার ক্রম 
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বাংল! ছন্দের মুলসুত্র 


ওয় বাক্য - দিনে | প্রচণ্ড সুৰ্য্য | এর গাঢ় নীল আকাশ | পুড়িয়ে দিয়ে যায় || 


আর | রাত্রিকালে | শুজ চক্দ্রম1/ এসে | তাকে | শ্ত্িগ্ধ জ্যোৎস্নায় | স্থান করিয়ে 
দেন ।| 


i তামসী রাত্রে | অগণ্য উজ্জল জ্যোতিঃপুঞ্জে | যখন | এর আকাশ | ঝলমল করে || 
৬ষ্ঠ », - আমি | বিস্মিত আতঙ্কে | চেয়ে থাকি | 


* » প্রাবৃটে | ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি | গুরু-গন্ত্ীর গর্ল্জনে | প্রকাণ্ড দৈতা-সৈন্যের মত | 
এর আকাশ ছেয়ে আসে || * 


৮ম » - আমি | নিব্বাক হয়ে | দাড়িয়ে দেখি || 

এর | অভ্রভেদী | ধবল তুষার-মৌলি | নীল হিমাদ্রি | স্থিরভাবে | দাঁড়িয়ে আছে || 
১ নী ও মনিরের জেদ লে [ভৱাৰ কে | রডেছে। 

১১শ এর | মরুভূমি | বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত | তপ্ত বালুরাশি নিয়ে | খেলা কচ্ছে || 


রসের পর তা গতর পণ ছইটি বা দুইটি বা তিনটি পব্বর্ণাজের সমষ্টি । 
পবেবর অস্তভুক্ত পব্বণঙগগুলির পরস্পর অস্ুপাত ও তুলনা হইতে-ই এক একটি 
পব্বের বিশিষ্ট ছন্দোলক্ষণ জন্মে এবং স্পন্দনান্ুভূতি হয় । বাংলায় পছ্যের ন্যায় 
গছ্যেও ছন্দের হিসাব চলে মাত্র! অনুসারে । বাংলা গদ্যে মাত্রাপদ্ধতি পয়ার- 
জাতীয় পছ্যের পদ্ধতির অনুরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষর বা ৪5119119 এক 
মাত্রা বলিয়া ধর! হয়, কেবল শব্দের অস্ত্য অক্ষর হলন্ত হইলে তাহাকে ছুই মাত্রা 
ধরা হয়। এক কথায়, গছ্যের মাত্রাপদ্ধতি স্বভাবমাত্রিক। এই পদ্ধতিই বাংলা 
উচ্চারণের সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি ৷) তবে, মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংল! 
উচ্চারণের রীতি একেবারে বীধাধরাঁ নয়, আবশ্যক মত আবেগের হাসবৃদ্ধি 
অনুসারে শব্দের অন্ত্য হলম্ত অক্ষর ছাড়া অন্যান্য অক্ষরেরও দীর্ঘীকরণ কর! যাইতে 
পারে । 
(ছেও এক একটি পব্বণঙ্গ সাধারণতঃ ছুই, তিন বা চার মাত্রার হইয়! থাকে । 
কখন কখন এক মাত্রার পব্বাঙ্গও দেখা যায় 
গছ্যে পববর্ণঙজ-মাত্রেই একটি বা ততোধিক গোটা মূলশব্দ থাকিবে । গদ্যে 
শব্দাংশ লইয়া পব্বাঙ্গ-গঠন করা চলে না। স্থতরাৎ বলা বাহুল্য যে গদ্যের এক 


একটি পক্ৰে কয়েকটি গোট! মূল শব্দ থাকিবে । ) 
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সারে তাহাদিগকে সাঙ্গাইতে হইবে কিন্ত গঞ্ছে নানা উপায়ে পর্বের মধ্যে 
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পর্ববাজগুলি সাজান যার |) আমাদের উদ্ধত পংক্রিগুপিতে নিম্নলিখিত ভাবে 
পর্ববাজ-বিভাগ হইয়াছে, দেখা যাইতেছে । 
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এইবার বিশ্লিষ্ট উদ্ধতাংশের ছন্দোলক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করার 
সুবিধা হইবে । 


এখানে মোট ৪৬টি পর্ব আছে। তন্মধ্যে যে পর্ক্বগুলির তুই দিকে [] 
চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে মাত্র একটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে । এইরূপ 
১৩টি পর্ব ১১টি বাক্যের মধ্যে আছে । মোটামুটি প্রত্যেক বাক্যে এইন্ধপ 
একটি পর্ব থাকে ধর! যাইতে পারে । এইরূপ পর্ক্বে একটি মাত্র পর্বাক্গ থাকে 
বলিয়া কোনরূপ ছন্দঃস্পন্দন ইহাতে পাওয়া যায় না, ক্তরাং ্ুশ্্রবিচারে 
ইহাদিগকে ছন্দের পর্ব বলা উচিত নয় ! বাস্তবিক পক্ষে ইহার! ছন্দের অতিরিক্ত 
(hypermetric) এক একটি শব্দ মাত্র। বাক্যের মধ্যে যেখানে নৃতন একটি 
ছন্দঃগ্রবাহের আরম্ভ তাহার পূর্বে ইহাদ্দিগকে পাওয়া যায়। কদাচ ছন্দঃ- 
- প্রবাছ্ের শেষেও ইহাদিগকে স্তেখা যায় । এই নিঃস্পন্দ শব্দগুলিকে ভর করিয়াই 











২৩৬ বাংল! ছন্দের মূলসূত্র 


ছন্দ-তরঙ্গে ভেলা ভাসাইতে হয়, কখন কখন ছন্দের ভেলা আলিম এইরূপ 
শব্দগুলিতে ঠেকিয়| স্থির হয়। পছ্যেও কখন কথন এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের 
ব্যবহার দেখা যায়, কিন্ত ইহাদের ব্যবহার গছ্যেই অপেক্ষারুত বহুল | * 

বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় এই যে উদ্ধ ভাংশে নানা বিভিন্ন আদশে পর্বের 
মধ্যে পর্ববাঙ্গের সন্নিবেশ হইয়াছে । পছ্যে তিনটি পর্বাঙ্গের দ্বারা কোন পর্ব গঠিত 
হইলে তাহাদের প্রথম দুইটি বা শেষ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ সমান রাখিতে হয়, অপেক্ষাকৃত 
- হ্স্থবতর বা দীর্ঘতর আর একটি পকব্বাঙ্গ পর্ষের আদিতে বা শ্রোষে স্থান পায়, 
কিন্তু মধ্যে কদাচ তাহার স্থান হয় না। গদ্যে কিন্তু তাহা চলিতে পারে» এমন 
কি মধ্যলঘু বা মধ্যগুরু অর্থাৎ তরঙ্গায়িত ছন্দোযুক্ত পর্বের ব্যবহারেই গদ্যের 
একটি বিশিষ্ট লক্ষণ কানে ধর! পড়ে । উদ্ধৃতাংশে ১০টি পর্বে তিনটি । করিস 
পর্ববাঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটির গঠনরীতি পছ্যরীতির অনুযায়ী (“অগণ্য 
উজ্জল জ্যোতিঃপুঞ্জে", “গুরু-গম্ভীর গঞ্জনেশ, “ধবল-তুষার মৌলি*)। কিন্ত 
“শুভ্ৰ চন্দ্ৰমা এসে”, “স্থান করিয়ে দেয়” ইত্যাদি পর্বের ব্যবহার পছ্যে চলে লা। 

এ্রেতণ্তিন্র গদ্যে পরস্পর অসমান তিনটি পর্ববাঙ্গ লইয়াও পর্ব গঠিত হইতে 
পারে) পছ্যে তাহা চলে না!) এই ধরণের চারিটি পর্ব উদ্ধতাংশে দেখা যায় 
(এর গাঢ-নীল আকাশ, “প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্ের মত", “এর আকাশ ছেয়ে 
আসে”, “বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত” )। অসমান তিনটি পর্ববাঙ্গ থাকিলে বৃহত্তম 
পববর্ণঙ্গটি আদি, অস্ত ব! মধ্য যে কোন স্থানে বসান যাইতে পারে । “এর 
গাঢ়-নীল আকাশ” এই পবর্বটিতে মধ্যে এবং “এর আকাশ ছেয়ে আসে” 
এই পব্ব”টিতে অস্তে বৃহত্তম পক্বণাজটির স্থান হইয়াছে । 

(“প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত’” ও “বিরাট স্বেচ্ছাচারের মত” এই দুইটি 
পর্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার । আপাততঃ মনে হয় যেন ইহাদের সক্ষেত 
৩+৫+২, স্থতরাং এই দুইটি পবেব যেন গগ্যছন্দের ব্যত্যয় হইয়াছে । কিন্ধ 
pes আবৃত্তি হয় ৩+ ৪ +৩ এই সঙ্কেত অঙ্থসারে, নিয়া: স্বেচ্ছাচার এর্মত* 

এই ধরণে। ) 

কে করিবার বিষ যে গে নয় মাজার পনের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, কিন্ত 
পছ্যে নয় মাত্রার পব্বের ব্যবহার দেখা যায় না। পদ্যো সাত মাত্রার পক্ব 

* পগ্ভের মধ্যে গন্ধের আভাস আসার ফলে অনেক সময়ে নূতন ধরণের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয় 
এবং পদ্যের বঞ্জনাশক্তি বৃদ্ধি হয় । ইহা! সমস্ত ভাষাতেই ছন্দের একটি পু রাহ | পদ্যো ছন্দের 
অতিরিক্ত শব্দ, যোজন! কর! গচ্ের আতাস 'আনিবার অন্ততম উপায় । Efe এ ৮১: 1 
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যে ভাবে গঠিত হয়, তাহা ভিন্ন অন্য উপায়েও গদ্যে সাত মাত্রার পর্ব কাটি 
হইয়! থাকে |) 

(পগ্যছন্দ ও গছাছন্দের মধ্যে সব্ব প্রধান পার্থক্য এই যে__পদ্যছন্দ সো = 
এবং গছাছন্দ টৈচিত্রাপ্রধান । পছ্যে এক একটি বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের অর্থাত 
চরণের অস্ততুক্রু পব্বগুলি সাধারণতঃ সমান হয়, কেবল চরণের শেষ পক্বটি 
পূর্ণ বিরামের পুব্বে অবস্থিত বলিয়া অনেক সময়ে হ্ুস্বতর হয়। যে স্থলে 
পর পর পব্বগুলির মাত্রা সমান নয়, সে স্থলে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের অনুসরণে 
তাহাদের মাত্রা নিয়মিত হয় । গদ্যে কিন্ত টৈচিত্রের-ই প্রাধান্য ৷) পর পর 
পব্বগুলি সমান না হওয়া কিম্বা কোন নক্সার. অনুসরণে বর মাতা! 
নিয়মিত না হওয়াই গদ্যের রীতি । বাক্যের 'অস্তভুক্ত পব্বগুলি সাময়িক 
আবেগের প্রকৃতি অনুসারে কখন কখন ক্রমে হ্রন্বতর, কখন কখন দীর্ঘতর 
হয়। কিন্ত বাক্যের শেষে পৌছিলে এইরূপ গতির প্রতিক্রিয়া হয়, প্রায়ই 
শেষ পক্বে বিপরীত প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতেই গছ্যের ভারসাম্য রক্ষিত 
হয়। এই ধরণের গতি হইতেই বিশিষ্ট গছ্যছন্দের লক্ষণ প্রকটিত হয়। 
উদ্ধতাংশের পব্ৰ গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহা! বুঝা যাইবে । 

প্রথম বাকাটির দুইটি পর্ববই এক-শব্দ-যুক্ত এবং ছন্দঃস্পন্দনহীন ।* শুধু 
এই বাক্যটি হইতেই কোনরূপ ছন্দের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। দ্বিতীয় বাকাটিতে 
চারি মাত্রার পরস্পর সমান দুইটি পর্ব আছে। দুইটি পরস্পর সমান পর্ব 
থাকায় এই বাক্যটির ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে । গন্য এইরূপ প্রতিসম 
বাক্যের ব্যবহার চলে, কিন্তু পছ্যছন্দেরই ইহা বিশিষ্ট লক্ষণ | স্থতরাং ইহাতে 
বিশিষ্ট গছ্যছন্দ পাওয়া যায় না। কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটি একত্র পাঠ 
করিলে এবং একই ছন্দ-প্রবাহের অংশ বলিয়া ধরিল, গছ্যছন্দের লক্ষণ পাওয়া 
যায়। তাহা হইলে প্রথম বাক্যটিকে ৬ মাত্রার একটি পর্ব এবং ছ্িতীয় 
বাক্যটিকে ৮ মাত্রার আর একটি পর্বব বলিয়া ধরা যায় । সে ক্ষেত্রে গদ্যস্ূলভ 
উত্থানশীল (7151708 ) ছন্দের ভাব আসিবে। তৃতীয় বাক্যটটিতে একটি 
অতিরিক্ত শব্দের উপর ঝোৌক দিয়া ছন্দের প্রবাহ আরম্ভ হইয়াছে, পর পর পর্বৰ- 
গুলি বিশিষ্ট গদ্যছন্দের আদর্শে অর্থাৎ তরজায়িত ভাবে (waved rhythm) 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ছন্দঃপ্রবাহ্‌ প্রথমে উত্থানশীল এবং শেষে একটি উপাস্ত্য পর্বে 
পৌছিয়া পতনশীল হইয়াছে । এইরূপ পর্বব-সঙ্গিবেশ অন্যান্য বাক্যেও দেখা 
যাইবে । কোন কোন বাক্যে, যেমন ৪র্থ ও »ম বাক্যে, দুইটি প্রবাহ আছে । 

ন : | 
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ই ংলা ছন্দের মুলসুত্র 


দুইটি প্রবাহের মধ্যস্থলে একটি ছেদের অবস্থান আছে । ছন্দের প্রবাহ কখন 
উত্ধানশীল, কখন তরঙ্গায়িত । অনেক সময়েই ছন্দঃপ্রবাহের কোক আরম্ভ 
হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার আছে । কদাচ, যেমন ১*ম বাক্যে, 
পতনশীল ছন্দও পাওয়া যায় । কুচিৎ্ু প্রতিলম পর্বেবের যোজনা দেখা যায়, কিন্ত 
এ ব্যবহার গছ্যছন্দে খুব কম। অন্যান্য আদর্শের ছন্নঃপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়া 


ইহার প্রভাব ক্ষীণ হইয়া থাকে । 


পর পর পর্বগুলি গদ্যে ঠিক একরূপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ডাহাদের মোট 
মাজ্ঞাই সাধারণতঃ সমান থাকে নাঁ। যেখানে পর পর দুইটি পর্বের মোট 
মাত্রা সমান, সে ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে পব্বণজ-সঙ্সিবেশের দিক্‌ দিয়া পার্থক্য 
থাকে । যেখানে সেদিক দিয়াও মিল আছে, সেখানে অন্ততঃ যুক্তাক্ষর 
ব্যবহারের দিক হইতে বৈষম্য আছে, এবং তন্ারা সমান মাত্রার ও একই 
সক্কেতের দুইটি পর্ক্বের মধ্যে অসাদৃশ্য পরিস্ফট হয়। এইরূপে গদ্যে বৈচিত্র্য 
রক্ষা হইয়া থাকে । 

গদ্যে সাধারণতঃ এক একটি বাক্যেই ছন্দের আদর্শের পূর্ণতা হইয়া থাকে, 
স্থতরাং স্তবক-গঠনের প্রয়াস থাকে না। তবে আবেগবহুল গদ্যে কখন কথন 
পর পর কয়েকটি বাক্য লইয়া একটি ছন্দের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছে দেখা যায় ॥ 
এ রকম স্থলে সেই আদর্শ তরঙ্গায়িত ছন্দের আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে । 
বস্তুতঃ তরঙ্গায়িত ছন্দই গদ্যের বিশিষ্ট ছন্দ । 
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বাৎলা ছন্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


বৈদিক ও লৌকিক সংস্কতে যে সমস্ত ছন্দ প্রচলিত ছিল, সেগুলি প্রধানতঃ 
বৃত্ত-জ্ঞাতীয়। তাহাতে প্রত্যেক প্রকারের ছন্দোবন্ধের একটা শক্ত কাঠাম ছিল, 
একট! কঠোর নিয়ম অঙ্ঞুসারে সুনিদ্দিষ্ট পারম্পর্থ্য অঙ্গযায়ী ও দীর্ঘ অক্ষর 
বসান হইত ৷ মোট মাত্রাসংখ্য।র জন্য কোন ভাবনা ছিল লা, গানে যেমন স্থরের 
পারস্পর্য)টা মুখ্য, বৃত্ত ছন্দেও তদ্রপ। কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে ও 
অনেক প্রাকৃত ছন্দে দেখিতে পাওয়া যায় যে অন্য রকমের একটা লক্ষণ ফুটিয়া 
উঠিতেছে, সমস্ত পদ কয়েকটি সমমাত্রিক ভাগে বিভাজ্য হইতেছে» কখন বা 
একই রকমের গণের পুনরাবুত্তি হইতেছে । আসল কথা, মাত্রা-সমকত্বের নীতি 
ভারতীয় ছন্দে প্রবেশ-লাভ করিতেছে। এই সময়েই গীতি আধ্যা, জাতি ছন্দ, 
মাত্রাচ্ছন্দ প্রভৃতি শ্রেণীর ছন্দ পাওয়া যাযস। কি প্রকারে এই পরিবর্ত্তন সাধিত 
হইল তাহা এখন বলা প্রায় অসম্ভব ॥। তবে আমার কল্পনা! এই যে, বৈদ্লিক 
ছন্দের সঙ্গে আদিম ভারতীয় ছন্দের সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে এরকম অবস্থা 
দাড়াইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষের যুগে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বহু 
অনাধ্যসন্ভৃূত লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই সব অনাধ্যদের বোধ হয় 
মজ্জাগত একটা প্রবৃত্তি ছিল-_মাত্রাসমকত্বের দ্িকে । তাহাতেই বোধ হয় এই 
পরিবন্তন। যাহা হউক্‌, জয়দেবের লেখায় দেখি যে প্রাচীন বৃত্ত ছন্দের মূল 
প্রতি ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছে । কিন্তু তাহাতেও একটা! 
জিনিষ বজায় আছে দেখা যায়-__অর্থাৎ সংস্কৃত অনুযায়ী হস্ব ও দীর্ঘের প্রভেদ । 
কিন্তু “বৌদ্ধ গান ও দোহাশয় দেখি, তাহাও নাই । বাংলা ছন্দের যে মুল 
লক্ষণগুলি সংস্কৃত ছন্দ হইতে তাহার প্রভেদ নিদেদশে করে, _অর্থাৎ সমমাত্রার 
ছুই তিনটি পর্ব লইয়া এক একটি চরণ গঠন এবং পর্ব্বাঙ্গ সংযোজনের আবশ্যকতা! 
অনুসারে অক্ষরের দৈর্খ্য নির্ণয়, তাহা, “বৌদ্ধ গান ও দোহা”র মধ্যেই পাওয়া 
যায়। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও শুধু ছন্দের প্রমাণ হইতেই বলা যায় যে, 
বৌদ্ধ গান ও দোহা”তে আমরা প্রাকৃত প্রভৃতির যুগ অতিক্রম করিয়াছি ১ নূতন 
ভাষার উদ্ভব হইয়াছে । 
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কায়া তরুবর | পঞ্চ বি ডাল : বানা চান লাৱস গত ই 


চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল : পার গামি লোঅ | নিভর তরই 
( সংস্কৃত রীতি ) ( আধুনিক রীতি ) 

" বাংলার আদিতম ও প্রধানতম দুটি ছন্দোবন্ধ__যাহাদের পরে নাম দেওয়া হয় 
পয়ার ও লাচাড়ি--তাহাদেরও এখানে প্রথম পরিচয় পাই |, পয়্ার সম্ভবতঃ 
পদ-কার কথ! হইতে আসিয়াছে, ধাহারা গান ও দোহা ইত্যাদির পদ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহারা এই ছন্দোবন্ধে রচনা করিতেন । প্রাচীন পয়ারের সহিত 
সংস্কৃত পাদাকুলক ছন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় পাদাকুলক শব্দের 
সহিত পদ হত্যাদি কথার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি জোর 
করিয়া কিছু বলিতে চাহি না, সমত্ত-ই আন্দাজ । লাচাড়ি-_-যাহার নাম পরে 
হইয়াছিল ত্রিপদী__ঘে লাচ বা নাচ হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, নৃত্য- 
কলার এক-ছুই-তিন এই সক্ষেতের সঙ্গে লাচাড়ির বা ত্রিপদীর স্পষ্ট মিল 
রহিয্বাছে । প্রথমে এই পয়ার ও ত্রিপদী একটু দীর্ঘতর ও টানা ছিল ; পয়ার 
ছিল ৮-+৮, আর ত্রিপদী ছিল ৮+৮-+১২। 

ইহার পরের যুগে একটা নৃতন রকমের স্রোত দেখিতে পাই । মধ্যযুগের 
বাংলায় দেখি ক্রমশঃ যেন দীর্ঘ স্বরের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে । তাহার ফলে 
যে সমস্ত পদ্য রচনা আগে হয়ত ৮+৮ এই সক্ষেতে পড়া হইত, সেগুলি পড়া 
হইতে লাগিল ৮-4 ৭এ, এবং ক্রমে সেগুলি পড়া হইতে লাগিল ৮-+৬এ, তাহাই 
শেষে হইল পয়ারের বাধা নিয়ম । লাচাড়ীও সেই ৮-+৮+১২ হইতে হস্বতর 
হইয়া দাড়াইল ৮+৮+১০এ। এই যে একটা প্রবুতি-_যাহার জন্য ক্রমশঃ 
প্রাচীন উচ্চারণের বাধা মাত্রাপদ্ধতি উঠিক্সা গেল, এবং বলিতে গেলে ক্রমে 
দীর্খস্বরের ব্যবহারই চলিয়া গেল__ইহার মধ্যে আমাদের ভাষার ও সমাজের 
একটা বড় তথ্য লুক্কায়িত আছে বলিয়! মনে করি । সম্ভবতঃ ইহার রহন্ত এখন 
পর্য্যন্ত উদঘাটিত হয় নাই । 

মধ্যযুগের বাংলায় এবং তাহারও কিছু পর পধ্যস্ত পয়ার ও ত্রিপদী বাংল! 
ছন্দের বাহন ছিল । মধ্যযুগ হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যান্ত মনে হয় যেন 
বাংল! ছন্দ প্রাচীন রীতির নিশ্চয়তার ঘাট হইতে ছাড়া পাইয়া অনিশ্চয়তার 
ক্োতে ভালিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যেন ভারতচন্দ্রের যুগে আর একট! 
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নিশ্চয়তার ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ততদিনে আবার একট। যেন নূতন পদ্ধতির 
্ষ্ট হইয়াছে ; এই রীতিতে সমস্ত অক্ষরই হ্ুন্্, কেবল শব্দের অস্তস্থ হলন্ত অক্ষর 
দীর্ঘ। ছন্দের ভিত্তি হইল পর্ব, এবং সাধারণতঃ সেই পর্ব হইবে আট মাত্রার । 
বাংল! হস্তলিপির কায়দ। অনুসারে মাত্রাসংখ্যার আর হরফের সংখ্যার মিল 
হওয়াতে লোকে ভাবিতে লাগিল যে ছন্দ নির্ণয় হয় হরফ্‌ বা তথাকথিত 
অক্ষর গণনা! করিয়া। এই ভুলের জন্য অবশ্য মাঝে মাঝে একটু আধটু 
অনুবিধাও হইধ্ত, তাহা! ছাড়া চরণ যে ছন্দের মূল উপকরণ নয় এইট! 
না বোঝার জন্য কখন কখন ++ ৭কে ৮-+৬এর সমান ধরিয়! চালান হইত । 

ধ্বনির একোযের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্রের সমাবেশেই ছন্দ । এক্য তাহাকে দ্দেয় 
প্রাণ, বৈচিত্র্য তাহাকে দেয় রূপ । এক্যস্ত্র ন! থাকিলে পন্যের ছন্দ হয় না, 
কিন্ত শুধু একট! এক্যন্থত্র থাকাই ছন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহাতে ছন্দ হয় 
একঘেয়ে ও (প্রাণহীন । ছন্দের যে বিচিত্র ব্যঞ্জনাশক্তি, প্রাণের রসকে রূপায়িত 
করিবার যে ক্ষমতা, কাব্যের বাণীকে কানের ভিতর দিয়া মর্শ্মে প্রবেশ করাইবার 
যে শক্তি আছে, তাহ! নির্ভর করে বৈচিত্র্যের উপযুক্ত সমাবেশের উপর । 
এঁকা ছন্দের তাল, বৈচিত্র্য ছন্দের স্থর। আধুনিক বাংলা ছন্দের একটা স্পষ্ট 
রীতি গড়িয়া উঠিবার পূর্বে এক্যের স্থত্রটাই ভাল নিদ্দিষ্ট ছিল না, সুতরাং 
তখনকার দিনে পদ্যরচনায় ইবচিত্য আনিবার কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় 
ন1| কি প্রকারে এক্য ও সৌবম্য বজায় থাকে সেই দিকেই কবিকুলের একান্ত 
প্রয়াস ছিল। যখন তথাকথিত বর্ণমাত্রিক বা হরফ্‌-গোনা ছন্দৌবন্ধের রীতিটা 
স্পষ্ট হইল, তখন একট! নির্ভরযোগ্য এক্যন্থত্র পাইয়। বাংলার কবিকুল যেন 
হাফ ছাড়িয়া বাচিল। এই যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া! বাংলা ছন্দ যেন পথ 
খুঁজিয়া খুজিয়া বেড়ীইতেছিল, তাহার সেই প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা 
দেখি ভারতচন্দ্রের কাব্যে । 

ভারতচন্দ্রের একটা স্দাজাগ্রত ছন্দোবোধ ছিল বলিয়া শুধু ছন্দের মধ্যে 
প্রকাসাধন করিয়াই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ছন্দে 
মনোহারিত্ব বা বৈচিত্রা আনার চেষ্টাও করিয়াছিলেন একটু নৃতন সঙ্ষেতে 
চরণ গঠন করার চেষ্টা, নূতন সংখ্যক মাত্রা দিয়া পর্বৰ তৈয়ার করার চেষ্টা তিনি 
করিয়াছিলেন এবং ক্লুতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন। লঘু ত্রিপদী তাহার সময় হইতেই 
খুব বেলী ভাবে চলিত হইয়াছে । কিন্ত এদিক্‌ দিয়! যে ছন্দঃস্পন্দনের বৈচিত্র্য 
আনার বিষয়ে খুব স্ববিধা! হুইবে না, তাহ! তিনি বুষ্ধিতে পারিয়াছিলেন। 
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: ২০২ ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


সেইজন্য তিনি-একেবারেই পর্বের ভিতরে ধ্বনির স্পন্দন আনিবার চেষ্টা করেন ॥' 
তিনি সংস্কৃতে স্থপপ্ডিত ছিলেন, স্থকৌশলে তিনি সংস্কতের অনুযায়ী দীর্ঘ স্বরের 
উচ্চারণ বাংলায় আনিবার চেষ্টা করেন, এবং অনেক স্থলে যে রকম সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন তাহাতে তাহার গভীর ছন্দোবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । কিন্ত সব 
জায়গাতেই যে তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা বলা যায় না। ন্ৃতরাং এই 
কারণে, হয়ত, বহুল পরিমাণে এ চেষ্টা তিনি করেন নাই । আর একটা নৃতন 
ঢডের ছন্দ তিনি বাংল! সাহিত্যে প্রচলন করেন-_ বাংল! গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ 
হইতে | ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রবল স্বরাঘাত থাকে, তঙ্জন্য একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য দোল! অন্কভব কর! যায় । ইহার প্রতি পর্বের চার মাত্রা ও 
ছুই পর্ববাঙ্গ। ইহার ইতিহাস সম্ভবতঃ ছন্দের সনাতন ধারার সহিত সংশ্রবহীন, 
অনাধ্যদের নাচ ও গানের তালের সহিত ইহার খুব মিল দেখা! যায়, এবং 
বাঙালীর ছন্দোবোধের সহিত-ও ইহা বেশ খাপ খায়। আকজ্ঞও ঢাকের বাছ্যে 
ইহার প্রভাব দেখা যায় ॥। ভারতচন্দ্র কিন্ত এই রীতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষ! 
করেন নাই, বোধ হয় ইহার প্রারুত ও গ্রাম্য সংস্রবের জন্যা তিনি সাহিত্যে ইহার 
ব্যবহারে সঙ্কুচিত ছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষার প্রবল প্রভাবে বাংল! ছন্দেও 


একটা বিপ্লবের সুচনা হইল । ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রেরই পদাক্ক অনুসরণ করিয়া 


গিয়াছেন, যদিও ছড়ার ছন্দকে সাহিত্যে কতকটা জাতে তুলিবার কাজ তিনি 
করিয়াছেন। তাহার পরে আসিল বৈচিত্র্যের সন্ধানের যুগ । বাংল! ছন্দের 
স্বপ্রভঙ্গ হইল, নির্বরের মত সে বাহির হইয়া পড়িল । 

প্রথম কিছুদিন সংস্কৃত ছন্দ চালাইবার একটু চেষ্টা হইয়াছিল । মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মাঝে মাঝে রুতকার্য হইলেও, এ ধরণের উচ্চারণ যে বাংলায় 
চলিবে না তাহা বেশ বোঝা গেল । তখন খুব বেশী করিয়া ঝোক পড়িল নূতন: 
নৃতন সক্ষেতে চরণ গঠন করার এবং নানা বিচিত্র নক্মায় স্তবক গড়িয়া তোলার 
চেষ্টার উপর | লে চেষ্টার বোধ হয় চরম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । 
আমার ‘Rabindranath’s ৮০৪০৮” প্রবন্ধে তাহার বিচিত্র চরণ ও স্ভবকের 
কথা বলিয়াছি। এই চরণ ও স্তবকের গঠনবৈচিত্রের ভিতর দিয়াই আধুনিক 
বাংল! গীতিকাব্যের অঙ্গভূতির ব্যঞ্জনা হইয়াছে । মধুস্থদনের 'ব্রজাঙ্জনা"র বেদনা, 
‘আত্মবিলাপে’র বিষাদ, হেমচন্দ্রের “ভারতসঙ্গীতে”র উদ্দীপনা হইতে আরম্ভ করিয়া 
রবীন্দ্রনাথের "পুরবী”র আহ্বান পর্যন্ত এই বৈচিত্র্য ধ্বনিত হহয়াছে। : . 
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বৈচিত্রা আধুনিক ছন্দে আনা হুইয়াছে আরও ছুই এক দিক্‌ দিয়! । হলন্ত 
অক্ষর বাংলায় দীর্ঘ হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই হলস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ বলিয়া 
“ধরার একটা প্রথা চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আধুনিক বাংলায় একটা ধিশিষ্ট 
মাত্রাচ্ছন্দ চলিত হইয়াছে । ইহাতে পদ্য লেখ! অনেকের পক্ষে সহজ হইয়াছে, 
এবং যুক্তবর্ণ যেখানেই আছে সেখানেই একট! দোল! ব! তরজের স্যরি হয় 
বলিয়া পর্বের মধ্যেই একট! বৈচিত্র্য আনা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে লয়- 
পরিবর্তন নাই, ইহাতে গাভ্ভীব্য বা উদাত্ত ভাব নাই, ইহাতে অমিতাক্ষর ছন্দ-ও " 
রচনা করা যায় না, কোন রকম মুক্ত ছন্দও হয় না। ইহা গীতিকবিতার পক্ষে 
খুব উপযোগী । 
এতন্তিন্ন ছড়ার ছন্দ আজকাল উচ্চ সাহিত্যে বেশ চলিতেছে । ইহাতে 
স্বরাঘাতের পৌনঃপুনিকতার জন্য ছন্দে বেশ একটা আবণ্ডের স্থষ্টি হয়। সাহিত্যে 
ইহার বহুল প্রচলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট গৌরব আছে । ‘পলাতকা’র 
কবিতায়, ‘শিশু’'র অনেক কবিতায় এই ধরণের ছন্দোবন্ধ' আছে। 
কিন্ত সব চেয়ে বড় যুগান্তর আনিলেন মধুস্থদন অমিত্রাক্ষরে । তিনি 
দেখাইলেন যে বাংলায় ছেদের যতির অস্থগামী হওয়ার কোন আবশ্িকতা৷ নাই । 
ইহাই হইল তাহার অমিত্রাক্ষরের এবং মধুস্যদনের গুরু Milton blank 
vৎerseএর আসল কথ।। এই জন্য আমি তাহার blank ৮658 বলি অমিত্রাক্ষর 
নয়, অমিতাক্ষর_-কারণ ঠিক্‌ কত মাত্রা বা অক্ষরের পর ছেদ আসিবে 
সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই । এইখানে বাংল! ছন্দ প্রথম পাইল স্বেচ্ছাবিহারের 
ও মুক্তির স্বাদ। যতির নিয়মাঙ্সুসারিতার জন্য অবশ্য একটা! এক্যস্থত্র রহিয়! 
‘গেল, কিন্ত এক্যের রঙকে ছাপাইয়া উঠিল বৈচিত্র্যের জ্যোতিঃ | 
এই যে সন্ধান মধুস্থদন দিয়। গেলেন তাহার এখনও শেষ হয় নাই । আধুনিক 
ংলা ছন্দ একট! নিয়মের শৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইয়া শ্বেচ্ছাকুত বৈচিত্র্যের 
মধ্যে অস্থভূতির স্পন্দনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে । কিন্ত মধুস্থদনের 
অমিত্রাক্ষর যেন এক্যকে বড় বেশী বজ্জন করিয়াছে প্রথমতঃ এই রকম অনেকে 
মনে করিতেন । হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইহাকে অনেকট। নরম করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ আবার অমিতাক্ষরের সঙ্গে মিত্রাক্ষর রাখিয়া এক 
অপন্ধপ ছন্দ চালাইয়াছেন, তাহাতে অমিতাক্ষরের টৈচিত্র্যও আছে অথচ. 
-মিত্রাক্ষর-জনিত এক্যটাও কানে বেশ ধরা দেয় । ইহা। এখন স্থপ্রচলিত । 
সধুস্থদন ছেদ ও যতিকে শবিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘতির দ্বিক দিয়া একটা 
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বাধা ছাচ রাখিয়াছিলেন। অনেকে এই দোরোখ। ছন্দ তত পছন্দ করেন না। 
সেইজন্য গিরিশচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া বিভিন্ন মাত্রার পর্ব দিয়! চরণ 
গঠন করিতে লাগিলেন, তবে প্রত্যেক চরণে প্রায়ই সমসংখ্যক পর্ব রাখিয়া একটা 
কাঠাম কতকটা বজায় রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দে আর এক দিক 
দিয়া গিয়াছেন । তিনি ৮-+১* এই আঠার মাত্রার চরণকে ভিত্তি করিয়া মাঝে 
মাঝে অপূর্ণ ব! খণ্ডিত পর্ব যথেচ্ছ! বসাইয়াছেন, আবার কখন অতিরিক্ত শব্দ 


যোজনা করিয়া! ছন্দের প্রবাহ ক্ষিপ্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহাস্ডে ছন্দের বন্ধন 


একেবারে ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া হ্বকৌশলে মিলের দ্বার! চরণ- 
পরম্পরার মধ্যে একটা বন্ধন রাখিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্য প্রকাশের পক্ষে ইহ 
খুব উপযোগী হইয়াছে। 

কিন্ত এ সমস্ততেই পছ্যের নিয়মান্ুনারী একটা কিছু এঁকা রাখার চেষ্টা 
হইয়াছে । এঁক্যকে একেবারে বাদ দিলে হয় free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দ |. 
তাহা বাংলায় চলে নাই । বোধ হয় সে জিনিষটা আমাদের কুচিসঙ্গত নহে । 
কেহ কেহ ভুল করিয়া “পলাতকা”র ছন্দকে মুক্তবন্ধ বলেন। সে কথাটা ঠিক নয়, 
কারণ ‘পলাতকা’য় বরাবর সমমাত্রার ( চার মাত্রার ) পর্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

কিন্ত পন্যের বিশিষ্ট রীতিতে গঠিত পর্ব এবং পছ্যছন্দের রূপকল্প 
উপরের সব রকম লেখাতেই পাই। তাহা ছাড়া আবার গছ্যের ছন্দ আছে। 
তাহার এক একটি পর্ব এক একটি বাক্যাংশ, তাহাদের গঠনরীতি ভিন্ন, তাহাদের 
সমাবেশের ব্ূপকল্পও অন্যরকম । তবে কি ভাবে এই গছ্ছন্দে পঞ্যের রূপকল্প: 
আলা যায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়,_রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা?য় ।* 


২ 





৯. কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসাহিত্য সমিতির অধিবেশনে ৬ই ফাল্গুন ১৩৪৪ তারিখে প্রদত্ত 
বৃত্ত, তা হইতে উদ্ধৃত । ৮. এ 


| 
প্র - সং 


ফু 








ছন্দে নুতন ধার। 
(ক) 
প্রত্যেক দেশেই কাব্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই কাব্যে 
নৃতন করিয়া একট! প্রেরণা আসে, যখনই কাব্য যথার্থ রসে সন্জীবিত হয়, তখনই . 
ছন্দেও একটা নৃতন প্রবাহ দেখ! যায়, কবির বাণী নব নব ছন্দের তরঙ্গের দোলায় 
আত্মপ্রকাশ করে। ছন্দ কাব্যের একটা আকন্মিক বাহন মাত্র নহে, ছন্দ 
কাব্যের মূর্ত কলেবর। কবির অস্কভূতির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহার স্বাভাবিক 
প্রকাশের অর্থাৎ ছন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । কবির “brains beat into rhy thm*— 
ছন্দের তালে তালেই কবির মনে ভাব ও চিন্তার লহরী জাগ্রত হয়; এই জন্যই 
রবীন্দ্রনাথ বলিতেন যে, তাহার মনে প্রথমে একট! নৃতন সুর আসিয়া দেখা দিত, 
তাহার অনুসরণে পরে আসিত সেই সুরের অনুরূপ কথা বা গান । এই কারণেই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক খাঁটি কবিই ছন্দের ইতিহাসে একট! নৃতন 
পর্ধের স্থচনা করেন। যাহার নিজস্ব সম্পদ্‌ আছে সে কখনও “‘পরের সোন! 
কানে” দেয় না; যাহার নিজস্ব বাগ্বিভূতি আছে সে পরের কথা ও বাধা! 
বুলির অনুকরণ করে না; যে কবির অস্তঃকরণে যথার্থ প্রেরণার আবির্ভাব হয়, 
সে পুর্বব-প্রচলিত ছন্দের অন্থবর্তন করিতে স্বভাবতঃই একটা অস্থবিধ! বোধ 
করে, তাহার 
“নৃতন ছন্দ অন্ধের প্রায় 
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায় ॥”* 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যে যে নবধুগের ন্ুত্রপাত, সেই 
যুগের বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেও এ কথার সত্যতা প্রতীত 
হয়। যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি এই যুগে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তাহার! 
প্রতোকেই বাংল! ছন্দে নব নব রীতির প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রথমে 
আসিলেন মহাকবি মধুক্দন,_নবযুগের নূতন ভাব ও আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ । 
তাহার পূর্ববস্থরিগপের মধ্যে ছন্দঃশিল্পী অনেক ছিলেন,__বৈষ্ণব মহাজনের! 
ছিলেন, ভারতচন্দ্র ছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন । কিন্ত মধুস্থদনের নিজস্ব প্রতিভা 
 সুর্বব কবিগণের প্রদর্শিত পথ অঙ্গসরণ করিল না, ভাগীরখীর মৃত নৃতন একটা 





ষ্ 





CEM 


he ংলা ছন্দের মূলসূত্র 





ছন্দের খাত কাটিয়া সেই পথে অগ্রসর হইল । মধুক্দনের অমিত্রাক্ষরের বিচিত্র 


সৌন্দধ্যে বাংল! ছন্দ মহীয়ান্‌ হইল, ছেদ ও যতির স্বাধীন গতির রহস্য আবিষ্কৃত 
হওয়ার ফলে বাংলা ছন্দের ইতিহাসে নব নব ধারার স্থত্রপাত হইল । বিদেশী 
সনেট বাংলার মাটিতে উপ্ত হইয়া চতুদ্দশপদী কবিতারূপে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল । 
অ্রজাঙগলার হৃদয়োচ্ছাসে নূতন ধরণের গীতি-কবিতার সম্ভাবনা দেখা দিল ॥ 
মধুস্থদনের পরে আসিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। মপৃস্থদনের অপূর্ব মৌলিকতা! 
ও যুগাস্তকারী প্রতিভা ইহাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বাংল ছন্দের ক্ষেত্রে 
নব নব পরীক্ষা ও উদ্ভাবনের ক্ষমতা৷ ইহাদের ছিল। মধুস্দনের অমিত্রাক্ষরের 
সহিত সনাতন ছন্দের রীতির সামঞ্জস্য ঘটাইবার প্রয়াস উভদ্বেই করিয়াছিলেন, 
এবং অমিত্রাক্ষরের দুই-একটা নৃতন ঢঙ,_ প্রত্যেকেই স্থষ্টি করিয়াছিলেন ॥ 
নানাভাবে শুবক-গঠনে বৈচিত্র্য আনিয়া বাংলার কাব্যের ব্যঞ্জনাশক্কি উভয়েই 
বদ্ধিত করিয়াছিলেন । এতত্ডিন্ন হেমচন্দ্র ছড়ার ছন্দ ব্যঙ্গকাব্যে ব্যবহার করিয়া 
ক্রতিত্ব দেখাইস্জাছিলেন এবং দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি কাব্যে দীর্ঘস্বরবহুল ছন্দো- 
রচনায় অসামান্য প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার পর 
গিরিশ ঘোষ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের মুলতত্ব অবলম্বন করিয়া বাংলায় নাট্য- 
কাব্যের যোগ্য বাহন-__-“ঠগরিশ ছন্দের” প্রবর্তন করেন। * রবীন্দ্রনাথের 
বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য । আধুনিক বাংলা মাত্রাছন্দের প্রবর্তন, গম্ভীর বিষয়ে 
ছড়ার ছন্দ বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের প্রয়োগ, অমিজ্রাক্ষরের চাল বজায় রাখিয়া! 
তাহাতে মিত্রাক্ষরের ব্যবহার, অমিত্রাক্ষরের মূলনীতির সম্প্রসারণ করিয়া ‘বলাকা’ 
ছন্দের উদ্ভাবন, নব নব রীতিতে চরণ ও স্তবক রচনা, গছ্য-কবিতার প্রবর্তন 

{ ইত্যাদি নানা উপায়ে তিনি বাংলা ছন্দের ইতিহাসে যুগাস্তর 'আনিয়াছেন । 
রবীন্দ্রনাথের পরে আসিলেন “ছন্দের যাছুকর”-__সত্যোন্দ্রনাথ । খুব অভিনব ও 
মৌলিক দান তিনি হয়ত করেন নাই, কিন্তু নানা কলাকৌশলে বাংলা ছন্দের 
মূলতত্বগুলির বিচিত্র ব্যবহার করিয়া তিনি যেন ছন্দের ইন্দ্রঙ্জাল রচনা করিয়া! 
গিয়াছেন । অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে নজরুল ইস্লাম প্রভৃতি কবিগণও 
ছন্দে নিজস্ব প্রতিভা ও নব নব ধারা-প্রবর্তনের ক্ষমত! অল্লাধিক পরিমাণে 
প্রদর্শন করিয়াছেন । 





* সম্ভবতঃ এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ গিরিশচন্দ্র করেন নাই, তবে তিনিই ইহার বহুল প্রয়োগ 
'ও প্রচার করিয়াছিলেন । রঃ 





(খ) 

অতি আধুনিক বাংলা কাব্যের ছন্দে একট! মামুলি-আনা আসিয়া পড়িয়াছে । 
'নব-নব-উন্মেষ-শালিনী” ক্ষমতার বা প্রতিভার পরিচয় পাওয়া ছু্ধর। অবশ্য 
একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আধুনিক বাংল! কাব্য 
ছন্দের সৌষম্য ও লালিত্যের দিক্‌ দিয়া যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তদ্রপ পূর্বে 
কখনও করে নাই। ইহা! যুগ যুগ ধরিয়া বহু কবির সাধনার ফল, প্রগতির 
যথার্থ পরিচগ্নী। কিন্তু সেই অগ্রগতির স্রোত যেন স্তিমিত হইয়াছে, ছন্দঃ- 
শিল্পীদের মধ্যে “এহ বাহা, আগে কহ আর” এই ভাবটা বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 





না। ইতরাজি সাহিত্যে কবি পোপের প্রভাবে এক সময়ে এই অবস্থা আসিয়া- 


ছিল ॥। পোপের কাব্যে ইংরাজি ছন্দ এক দিক্‌ দিয়া চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া- 
ছিল, সে সময়ে প্রায় সমস্ত লেখকই মনে করিতেন যে ইংরাজি ছন্দের আর 
(কোন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়, পোপের অনুসরণ করাই ছন্দে চরম সার্থকতা! । 
ফলে পোপ-প্রদশিত পথে “৮519 ad 11৪,-সহযোগে কবিতা রচনা চলিতে 
লাগিল। স্রোত না থাকিলে জলাশয়ের যেরূপ দুদ্দিশ! হয়, ইংরাজি ছন্দে ও 
কাব্যে তদ্রপ ছুদ্দশা দেখা দিল । বাংল! কাব্যেও বর্তমানে প্রায় সেই অবস্থা ; 
ছন্দ কবির নিজস্ব উপলব্ধির অভিব্যক্তি না হুইয়া মাত্র অস্থকরণ-কৌশলের 
পরিচয় ভইয়। দাড়াইয়াছে। আজকাল অনেক কবি আছেন যাহাদের রচনা! 
আপাত দৃষ্টিতে, অস্ততঃ ছন্দোলালিত্য বা পদগৌরবের দিক্‌ দিয়া, অনবদ্য বলিয়া 
মনে হইতে পারে । কিন্ত তবুও সে সব কবিতা মনে রেখাপাত করে না, স্থায়ী 
সের সঞ্চার করে না। কারণ এ সব রচনা কারিগরের ছাচে-ঢালাই পুতুল মাত্র, 


শিল্পীর নিজস্ব উপলব্ধির মূর্ত প্রকাশ নহে । তাই এ সমস্ত কবিতার ছন্দে ' 


অন্ককরণের কৌশলই আছে, সৃষ্টির গৌরব নাই । 

কাব্য-ছন্দে এই গতান্ষগতিকতার জন্যই আজকাল অনেক “সন্ৃদয়” লেখক 
গগ্য-কবিতার প্রতি আকরুষ্ট হইয়াছেন । গগ্য-কবিতা সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কোন 
আলোচনা না করিয়া ইহা বল! যাইতে পারে ষে, গদ্য অন্ততঃ পদ্য নহে । গগ্য- 
কবিতা যে কোন কালে পদ্যকে আসনচাত করিতে পারিবে, তাহাও মনে হয় 
না । কারণ পছ্যের ব্যঞ্জনার যে বৈশিষ্ট্য আছে, উতৎ্কুষ্ট গন্য কিম্বা গছা-কবিতার 
তাহা নাই । সহৃদয় কবিপ্রতিভাশালী লেখকেরা যে পদ্য-ছন্দে না লিখিয়া গছ্য- 
জন্দে লিখিতেছেন, তাহাতে প্রচলিত পছ্য-ছন্দের দাং নিতা এবং নব নব 
ছন্দের আবরশ্যকতা-ই প্রমার্ণিত হইতেছে । 


২১৭. 





৯২১৬৮, ংলা ছন্দের মূলসূত্র 


এই মতামতগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য । কয়েকজন আধুনিক লেখক যে 
পদ্য ছন্দে স্বকীয় ক্রৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই এমন নহে । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীযুক্ত 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্স ও শ্রীমান্‌ স্ভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম করা! 
যাইতে পারে । আরও ছুই চারিজনের নাম-ও নিশ্চয় করা সম্ভব । ইহাদের 
ছন্দঃশিল্পের গুণগ্রাহী হইয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক বাংলা কাব্যের 
ছন্দে এখন একটানা ভাটা চলিতেছে । ছন্দঃহ্থরধুনীতে এখন নৃতন করিয়া 
জোয়ার আসিবার এবং নব নব ধারায় সেই স্থরধুনী-স্রোত *“অকজ্র সহত্রবিধি 
চরিতার্থতায়* প্রবাহিত হইবার সময় আসিয়াছে । 
গে) 
বাংল! ছন্দ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে 
ছন্দে নৃতন ধারা প্রবর্তিত হয় নাই। ছন্দে নৃতন ভঙ্গী বা রীতি আনিতে 
পারেন প্রতিভাশালী কবি আপন কাব্য-স্থা্টির দ্বারা, ছন্দের আলোচনাতেই 
তাহা সম্ভব হয় না। তবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া প্রগতি সম্ভব তাহার ইঙ্গিত 
কর! যাইতে পারে, হয়ত কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির শক্তির স্কুরণের পক্ষে এই 
ইঙ্গিত কিছু সহায়তা করিতে পারে । 
(3) দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দে রচনা । 
বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না। তজ্জন্যা বাংলায় যে 
সংস্কৃত, হিন্দী, মরাঠী ইত্যাদি ছন্দের অনুরূপ ছন্দঃস্পন্দন স্ষ্টি করা যায় না, 
তাহা স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথও স্বীকার করিস্বাছেন । বাংলায় সংস্কতের হুবহু অঙ্গুকরণ 
করিয়া যাহারা ছন্দে হ্রব্থ ও দীর্খের সমাবেশ করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার! 
* অকুুতকার্ধয হইয়াছেন ও হইবেন । তবে ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেক্ূপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘ স্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের স্বষ্টি হইতে পারে । পর্ব ও. 
পর্বধাঙ্জের স্বাভাবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে » পর্বের মোট মাআ-সংখ্যার 
একটা মাপ স্থির রাখিতে হইবে কোন পর্বাজে একাধিক দীর্ঘ স্বর থাকিবে না, 
কিংব' কোন পর্বে উপঘুর্ণপরি দুইটির বেশী দীর্ঘ স্বর থাকিবে না; পর্ববাঙ্গের 
অন্যান্য অক্ষরগুলি লঘু হইবে । মোটামুটি এই নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
* ব্রচনা করিলে বাংলা ছন্দে দীর্ঘ স্বরের বহুল ব্যবহারের জন্য একট! চমৎকার 
৷ ছন্দঃস্পন্দন পাওয়া যাইতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় 
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ছন্দে নূতন ধার! ২১৯. 


মূল তত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ায় তাহাদের প্রয়াস সৰ্ব্বদা সার্থক হয় নাই এবং 
তাহাদের চেষ্টায় নৃতন কোন কাব্যধার! প্রবন্তিত হয় নাই । * 

যাহ! হউক, কোন স্থকৌশলী ছন্দঃশিল্পী এইভাবে বাংল! কাব্যে ব্রজ্জবূলির 
ছন্দ, tes চৌপাই প্রভৃতির অনুরূপ ছন্দ চালাইতে পারেন। সংস্কৃত জাতি, 

» গীতি, আধ্য! প্রভৃতি ছন্দের অঙ্গুসরণও অনেকটা সম্ভব । তবে সংস্কতে 

গনি A যে সব ছন্দে পর্ব ও 
পর্ববাঙ্গের অসুযায়ী বিভাগ সম্ভব নয়, সে সব ছন্দের স্পন্দন বাংলায় স্থষ্টি কর! 
সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এমন কি, সতোোক্দনাথও এরূপ চেষ্টায় রুতকাধ্য 
হন নাই। সংস্কৃত ছন্দের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া যদি ছন্দঃশিল্পীরা দীর্বস্বরব্হুল 
নৃতন নৃতন ছন্দোবন্ধ বাংলায় প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন তবেই তাহাদের চেষ্টা 
সার্থক হইবে । 

(২) শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ ( বা ছড়ার ছন্দ )। 

শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বাংলা কাব্যের একটি স্থপ্রাচীন ধারা । অনেকে 
ইহাকে ইংরাজি ॥ccentua] 0)৪৪-এর প্রতিন্ূপ মনে করেন। কিন্ত একটু 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এইরূপ মনে করার কোন 
সঙ্গত যুক্তি নাই । বাংলা ছন্দে অক্ষরবিশেষের উপর শ্বাসাঘাত আর ইংরাজির 
accent এক নহে ; উভয়ের প্রকৃতি, অবস্থান পৃথক্‌ ৷ ইংরাজি accentual 
metre আর বাংল! শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দের ছাচও বিভিন্ন । ইংরাঙজ্জি ছন্দ 
অন্ুকরণের ষে চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বস্তুত: আধুনিক মাত্রাছন্দেই হইয়াছে । 

বাংলা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে বৈচিত্র্য কম, কাঠাম বাধা । প্রতি পর্বের 
চার মাত্রা ও দুই পর্ব্বাঙ্গ । 
ছন্দঃশিল্পীর! পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন । 

(৩) নূতন মাত্রাবুত্ত | 

যে মাত্রাচ্ছন্দ আধুনিক বাংলা কাব্যে চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঞ্চান্ন 
বৎসর পুর্বে প্রবর্তন করেন। এই ছন্দে ‘এর’, “ও” এবং অন্তান্ধ যৌগিক 
স্বরধ্বনিকে দুই মাত্রা এবং মৌলিক স্বরধ্বনিকে এক মাত্রা ৰলিয়া ধরা হয়। 
তত্ভিন্ন ব্যগ্রনাস্ত অক্ষরধ্বনিকেও দুই মাত্রা ধর! হয়। 

এইরূপ মাত্রাবিচারে আমাদের কান এখন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে । ছন্দের 





মাত্রাবোধ অনেক পরিমাণে প্রথা ও অভ্যাসের উপর নিভর করে, কেবল শুদ্ধ: 


কাল-পরিম়াণের উপর নির্ভর করে না। এ কথা কেবল বাংলা ছন্দে নহে» 


রা 
নী 


অন্য কোন ছীচে এই ছন্দকে ঢালা যায় কিনা তাহা" 


নী 


টি 





I” ংল! ছন্দের মূলসূত্র 


সমস্ত ভাষার ছন্দেই খাটে । যহ্ছের সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনির মাপ লইলে দেখ! 
যাইবে যে, সমস্ত ছুই মাত্রার অক্ষর পরস্পরের সমান নহে, সমস্ত এক মাত্রার 
অক্ষরও পরস্পরের সমান নহে এবং ছুই মাত্রার অক্ষরের উচ্চারণে সর্বদা এক 
মাত্রার অক্ষরের ছিগুণ কাল লাগে না। বস্তুতঃ অভ্যাস ও প্রথার উপরই 
মাত্রা-নির্ণয় নির্ভর করে, সেই কারণেই প্রাচীন পয্মারাঙ্দি ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি 
ত্যাগ করিয়া নূতন মাত্রাপন্ধতি অবলম্বনপূর্ববক ছন্দের নূতন এক ধারার প্রবর্তন 
করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । প্রথমে লোকে ইহাকে কৃত্রিম বলিলে ও, 
সেই কৃত্রিমই এখন স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইয়াছে । কোন প্রতিভাসম্পন্ধ কবির 
পক্ষে অপর কোন পদ্ধতিতে মাত্রাবিচার করিয়া আর এক প্রকার মাজাচ্ছন্দ 
প্রবর্তন করা সম্ভব হইতেও পারে । 

শ্রুতবোধে আছে, “ব্যঞ্জনধণদ্ধমাজ্রকম্” । এই সুত্র অন্থসরণ করিয়া 
সভ্োকজ্দরলাথ প্রস্তাব করেন যে, অস্ততঃ শ্বালাঘাত-প্রধান ছন্দে হলস্ত অক্ষরে 
‘দেড় মাত্রা বলিয়| হিসাব করা উচিত । অবশ্য এই হিসাব প্রচলিত ছন্দে, 
এমন কি শ্বীসাঘাত-প্রধান ছন্দেও সর্বত্র খাটে না। কিন্ত এই ইঙ্গিত গ্রহণ 
করিয়া কি নৃতন এক প্রকারের ছন্দ প্রচলন কর! যায় না? অন্ততঃ পাশাপাশি 
দুইটি হলন্ত অক্ষরযোগে তিন মাত্রার সমান হইবে, এই প্রথা খুব সহজ্জেই চলিতে 
পারে বলিয়! মনে হয়। ইহাতে পয়ারজাতীয় বা তানপ্রধান ছন্দ ও চলিত 
আত্রাচ্ছন্দের ব্যবধান কমিয়া আসিবে এবং বোধ হয় ছন্দে সাধারণ উচ্চারণের 
অন্ছবর্তন করা সহজ হইবে । মধুস্ুদনের_ 

“লঙ্কার পহ্ছজ রবি | গেল! অন্তাঁচলে" 

ইহার মাত্রাবিচার-__ 


১+২ ১২ ১১ 1১৭১ ১১৭১১ 
লক্ষার পক্বজ রবি | গেল! অন্তাচলে 


এইভাবে না করিয়া 


১২+১২ ১২৭১২ ১+১।১+১ ১২+১+১7১ 
লক্কার পঙ্কজ রবি | গেল! অন্তাচলে 


এইভাবে করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। 

এতস্তিন্প আর একভাবেও নূতন মাত্রাচ্ছন্দ ্থষ্টি কর! সম্ভব হইতে পারে। 
সমস্ত স্বরাস্ত অক্ষরকেই হুন্ম এবং কেবল ব্যঞ্জনাস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরিয়াও ছন্দো- 
রচনা চলিতে পারে ॥ বাঙ্গলায় “এ বা ‘প্র’ স্বভাবতঃ দীর্থ উচ্চারিত হয় না, 
সুতরাং এ প্রথা সহজেই চলিতে পারে । 





ছন্দে নূতন ধার ২২১. 


(৪) বর্তমান যুগে বাংলা কবিতায় লয়ের পরিবর্তন বড় একট! দেখা যায়” 
না। আগাগোড়াই একটা কবিতা কোন একটা বিশেষ ঢঙে লেখ! হয় ॥ "এমন 
কি তানপ্রধান বা পথারজাতীয় ছন্দে ধ্বনির সহিত মাত্রার সামক্রন্ত রাখার জন্য 
একটু অবহিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া আজকাল এই জ্ঞাতীয় ছন্দও একটু 
অরুচিকর হইয়া উঠিতেছে । আধুনিক মাত্রাবৃত্তের বাধা হিসাবই লোকপ্রিয় 
হইয়। উঠিয়াছে। ছড়ার ছন্দে আগে যে একটু আধটু লয়ের স্বাধীনতা ছিল, . 
আজকাল তাহাও নাই । মোটের উপর, ছন্দে আজকাল শুদ্ধ লয়ের প্রাধান্তাই 
চলিতেছে । 

অবশ্য এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় ছন্দের সৌষম্য অনেকভাবে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত 
হইয়াছে । অতিরিক্ত লয়-পরিবর্ন যে ছন্দের মূলীভূত একোর বিরোধী, 
তাহাও নিঃসন্দেহ । তথাপি সঙ্গীতে যেমন জংলা বা মিশর রাগ-রাগিণীর 
একটা স্থান আছে, তদ্ৰূপ ছন্দেও বোধ হয় মিশ্র লয়ের একটা স্থান হইতে পারে». 
এমন কি, এই লয়-পরিবর্ত্তন কাব্যের. ব্যঞ্জনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে 
পারে। মধুস্থদন যেমন পয়ারের বিচ্ছেদ-যতির স্থান পরিবর্তন করিয়া একটা. 
সম্পূর্ণ নৃতন স্থষ্টি করিয়! গিয়াছেন এবং ছন্দের ব্যঞ্জনাশক্তি শতগুণ বদ্ধিত 
করিয়াছেন, লয়-পরিবর্নের দ্বারা অনুরূপ একট! বিপ্রব ছন্দে আনা সম্ভব 
হইতে পারে । পুর্বে কবির গান ও পাঁচালীর রচগ্মিতার! এইরূপ লয়-পরিবর্তন 
কখনও কখনও করিতেন । তাহাতে অনেক সময়ে ছন্দের হানি হইলেও, 
আবার মাঝে মাঝে চমৎকার ব্যঞ্জনা ও ছন্দের সৌন্দধ্যও দেখ| যাইত । 
রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে ছুই একটি ছোট কবিতায় লয়-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন । 
আজকাল শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্থ কখনও কখনও এইরূপ লয়-পরিবর্তন করেন । : 
তবে ঠিক মিশ্র-লয়ের ছন্দ পর্যন্ত কেহ অগ্রসর হন নাই । বল! বাহুল্য, বিশেষ 
বিবেচনা সহকারে এই লয়্-পরিবর্তন না করিলে সুফল হইবে না। 

(৫) আরবী ও ফারসী ছন্দের অস্ককরণে বাংলায় ছন্দ রচনা! করার প্রয়াস 
কেহ কেহ করিয়াছেন । কিন্ত কুতকাধ্য কেহ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 
আধুনিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাহায্যেই সেই অনুকরণ করার চেষ্টা হইয়াছিল, 
কিন্ত আরবী ও ফারসী ছন্দের গতি ও বিভাগের সহিত বাংলা মাত্রাবুত্তের 
সঙ্গতি রাখা প্রায় অসম্ভব । ততন্ভিল্প উচ্চারণ ও মাত্রার দিক্‌ দিয়া বাংলার 
এক একটি অক্ষরধ্বনির সহিত আরবী ফারসী অক্ষরধ্বনির সঙ্গতি নাই। 
আরবী, ফারসী বা উদ্দ ছন্দ বাংলায় প্রচলিত ক্রিতে হইলে, ' বাংল! ছন্দের 


রর 








"২৪২ ংল৷ ছন্দের মূলসূত্র 


মাত্রাপদ্ধতে :ও গতির একট!- আমূল সংস্কার আবশ্যক। ইহা কত দূর সম্ভব, 
তাহা পরীক্ষার যোগ্য । উদ্দ উচ্চারণ বাংলায় একেবারে অপরিচিত নহে; 
বহু উদ্দ শব্দ বাংলায় চলিয়া আসিতেছে। বাংলায় অনেক পরিবারে উদ্দ র 
ব্যবহার আছে । স্থতরাং চেষ্টা করিলে হয়ত উদ্দর উচ্চারণ ও ছন্দ বাংলায় 
চলিতে পারে। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী শব্দ অবলম্বনে যদি উদ্দ র ছন্দ চলিতে 
পারে, তবে বাংলা শব্দ অবলম্বনেও হয়ত উদ্দ বা ফারসীর বিশিষ্ট ছন্দের রচনা 
সম্ভব । তবে তজ্জন্য বর্তমান পদ্ধতির, এমন কি উচ্চারণ-ধারারও*একটা বিশেষ 
পরিবর্তন আবশ্যক | 

(৬) বাংলায় মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার 
'আদশ মিল্টনের blank verse. ইহার বৈশিষ্ট্য run-on 181755এর ব্যবহারে । 


কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্যভাবেও রচিত হইতে পারে । সংস্কৃতে যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ আছে, বাংলায় তাহার বিশেষ কোন অনুকরণ হয় লাই। সম্ভব কিনা 


তাহা! পরীক্ষার যোগ্য । নবীনচন্দ্র দাস কালিদ্রাসের রঘুবংশের অঙ্গুবাদে যে 
'অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে run-০n 1108৪ নাই । বুত্রসংহারের 
কয়েকটি সর্শেও এইরূপ অমিআক্ষর আছে । বোধ হয় এই ধরণের অমিত্রাক্ষরের 
অধিকতর প্রচলন সম্ভব । ইহাতে মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতি থাকিবে 
না, কিন্ত একটা স্থির, গম্ভীর মহিমা থাকিবে । 

(৭) বাংলায় মিত্রাক্ষর ও অনুপ্রাসের প্রাধান্য খুব বেশী । কিন্তু assonance 


বা মিত্রাক্ষরের আভাসমাত্র দিয়! ছন্দে স্তবক গীথা যায় কিনা, সে বিষয়ে বাংলায় 


ব্লীতিমত পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন । হয়ত চেষ্ট। করিলে ইহাতে ছন্দের একটা 


-নৃতন পথ খুলিয়া যাইতে পারে । 


(৮) গগ্য কবিতা বাংলায় রচিত হইতেছে বটে, কিন্ত গদ্যের বাক্যাংশগুলিকে 
পদন্যোর ছাচে Whitman যেভাবে গথিত করিতেন, তাহ! কেহ করিতেছেন 
কিলা সন্দেহ ॥ রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা"য় পদ্যের-ছাচে গদ্য লেখার যে পরিকল্পনা 
আছে, তাহার বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় না। 

আবার পদ্যের পর্ব লইয়া গছ্ের মত স্বেচ্ছায় গ্রথিত করা যাইতে পারে। 
ইহাই হইবে যথার্থ free 9:৪9 বা মুক্ত ছন্দ । গিরিশ ঘোষ ইহার পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্ত সে পথে আর উল্লেখযোগ্য কোন প্রগতি হয় নাই । 

(৯) চরণের গঠনেও কিছু কিছু নৃতন ধারার প্রবর্তন করা সম্ভব। 


_ সাধারণতঃ বাংল! ছন্দের এক একটি চরণে প্রত্যেকটি পর্ব্বই পরস্পর মান হয় ; 
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২২৩ 
কেবল চরণের অস্ত্য পর্বটি প্রায়শঃ হন্ব হইয়া থাকে । সমমাত্রিক পর্বের. 
ব্যবহারে একপ্রকার ছন্দঃ-সৌন্দধ্যের স্থ্টি হয়, কিন্তু বিষমমাত্রিক পর্ক্রের 
ব্যবহারের দ্বারা অন্য এক প্রকার বিচিত্র সৌন্দর্য্য স্থষ্টি হইতে পারে না কি? 
রবীন্দ্রনাথের ‘শিবাজী’, ‘বর্ষশেষ’ প্রভৃতি কবিতা বিষমমাত্রিক ভ্রিপদীতে রচিত 
হওয়াতে অপরূপ ব্যঞ্নাশক্কিতে মহিমান্বিত হইয়াছে । এই আদর্শে অন্যান্য 
ছাচের বিষমপব্বিক চরণ রচিত হইতে পারে এবং এইভাবে ছন্দে একটা নৃতন 
ধারা আসিতে পারে । 

(১*) বাংলায় নানা ছাচের স্তবক প্রচলিত আছে । কিন্ত বিশিষ্ট ভাবের 
প্রতীক হিসাবে কোন একটা বিশেষ শ্তবকের প্রচলন হয় নাই । Ottava Rima, 
Ballad Stanza, Spenserian Stanza প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্তবকের অন্গবূপ 
কিছুর প্রচলন আমাদের কাব্যে কোথায় ? ০009 অবশ্য চলিতেছে । কিন্তু 
limerick প্রভৃতির প্রচলন নাই কেন? প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টাস্ত সত্বেও 
triolet প্রভৃতিতে কেহ ত হাত পাকাইতেছেন না । Ballade, Rondeau 
প্রভৃতি অনেক স্ববিখ্যাত বিদেশী স্তবকের অনুসরণ বাংলায় বেশ সম্ভব । 
তাহাতে বাংলা ছন্দঃ-সরস্বতীর সৌন্দধ্য আরও উজ্জল হইবে । 
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